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Plant and Animal kingdom :— 

Study of plant and animal groups with spot identifying 
characters and acquaintance through demonstration of 
actual specimens. (10 pages) 


External structure :— 


(a) Plant—root, stem, leaf and their modifications. 
Types of flowers, fruits and seeds. (b) Animal 
fish, toad, lizard, bird, mammal, cockroach, butterfly 
and snail. (30 pages) 


Germination of seeds :— 
Condition of germination with experiments. (3 pages) 


Outline knowledge of :— 
(2) Economic plants : —cereals, pulses, jute, cotton, sal, 


cocoanut and mustard. (7 pages) 
(b) Economic animals :—Silk-worm, fish, poultry bird, 
and cow. (6 pages). 


General idea in outline about food—carbohydrate, fat & 
protein. (6 pages) 


(6) Outline knowledge of :— 


0) 


(a) Medicinal plants— Penicillium, Sarpagandha 
(Rauwolfia Serpentina), Dhutura. (4 pages) 

(b) Pest and disease producing animals—fly, mosquito, 
rat. (4 pages) 
Demonstration by actual specimens and where specimens 
are not available by models and charts of the various items 
mentioned in the course content. Students should be 
encouraged to collect specimens and perform suitable 
experiments wherever possible. (10 pages) 
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[ দ্বিতীয় ভাগ ] 


প্রথম পারিচ্ছেদ 
উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী (Plant and Animal ) 


‘জীবন-বিজ্ঞান’-এর প্রথম ভাগে নানারকমের গাছপাল! ও জীব- 
& জন্তর কথা বলা হয়েছে। এইসব গাছপালা কি-ভাবে চেনা যায় ও 
তাদের চিনতে হলে কি কি লক্ষণের দিকে নজর রাখতে হবে, তারও 
কিছু কিছু, আগেই বলা হয়েছে। অণুবীক্ষণের তলায় এককোষ-বিশিষ্ট উদ্ভিদ 
॥ বা প্রাণীদের দেখা যায়। এইভাবে দেখে তাদের প্রত্যেকের লক্ষণগুলি 
চিনে নেওয়া হয়। এককোষী থেকে বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণী সমন্বয়ে 
পৃথিবীর বুকে রয়েছে বিচিত্র প্রাণসমুদ্র। মানুষ নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে তাদের 
চিনে নিয়ে ও কাজে লাগিয়ে মানবজাতির নানা প্রয়োজন মেটায়। জীবন- 
বিজ্ঞানীর! তাই বিবর্তনের ধার! অনুযায়ী তাদের নান! ভাবে সাজিয়েছেন। 
বিবর্তন অনুসারে সাজানোকেই বিজ্ঞানের ভাষায় বলে শ্রেণীবিভাগ 
করা”। এই শ্রেণীবিভাগে প্রতিটি উদ্ভিদ্‌ বা প্রাণী চিহ্নিত করা হয়েছে 
ও তাঁদের এক-একটি বিজ্ঞান-সম্মত সর্বদেশীয় নাম দেওয়া হয়েছে। 


চে 


উউদ্ভিদ-ভকগ্তভিল শ্রেণীবিভাগ 
( Classification of Plants ) 

উদ্ভিদের আকৃতি, বহির্গঠন, অন্তর্গঠন প্রভৃতি ভালোভাবে দেখে 
উদ্ভিদজগৎকে নানা ভাগে ভাগ কর! হয়েছে। ফুল উদ্ভিদের একটি 
প্রধান অঙ্গ। সুতরাং ফুল যে-সব উদ্ভিদে থাকে, তাদের সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌ 
(Phanerogam) এবং যে-গব উদ্ভিদে ফুল থাকে না, তাদের অপুষ্পক 
উদ্ভিদ, (079০০907) বলা হয়। অপুষ্পক উদ্ভিদ বিবর্তনের ধারা 
অনুযায়ী আদিম ও নিয়শ্রেণীর এবং সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌ উচচশ্রেদীর বা 
উন্নত ধরনের বলা যায়। পৃথিবীর বুকে অপুষ্পকের স্থষ্টিই আগে হয়েছে 
জী, বি. (vi)! 


২ জীবন-বিজ্ঞান__দ্বিতীয় ভাগ 

ও তাদের থেকেই সপুষ্পক উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছে। অপুষ্পক 
উদ্ভিদ্‌কে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভক্তিও 
বিবর্তন বা অভিব্যক্তিক্রম অনুযায়ী হওয়ায়, প্রথম ভাগের উদ্ভিদ্গুলি 


সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও নিয়শ্রেণীর। পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম এদেরই 
উৎপত্তি হয়েছিল । 


১। যাতলাক্কাইটী. (21711001515 : Thallus = un- 
differentiated ; phyton= plant): থ্যালোফাইটা-জাতীয় উদ্ভিদ 
সবচেয়ে পুরোনে। ও খুবই সরল। এদের এককোষী থেকে আরম্ভ ক'রে 
বহুকোষী পর্যন্ত হতে দেখা যায়। এদের কোন নির্দিষ্ট আকার নেই। 
এই আকারবিহীন দেহে পাতা, মূল বা কাণ্ড কিছুই থাকে না। 
থ্যালোফাইটা-জাতীয় উদ্ভিদূকে আবার ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। 

(ক) শৈবাল ৰা আযালজী (4102) £ এদের দেহের রঙ সবুজ । 

ক্লোরোফিল নামে একরকমের সজীব পদার্থ 
এদের দেহের মধ্যে থাকে এবং ক্লোরোফিলের 
রঙ সবুজ হওয়ায় শৈবালের দেহের রঙও 
সবুজ। শৈবাল নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি 
করে। এই উদ্ভিদ্‌কে স্বভোজী (Autophyte) 
বলা হয়। এদের কোষের প্রাচীর সেলুলোজ 
দিয়ে তৈরি। ্পাইরোগাইর (Spirogyra), 
ভাউকেরিয়। (Vaucheria) প্রভৃতি সাধারণ 
শৈবাল-জাতীয় উদ্ভিদ প্ৰায় সর্বত্রই দেখা 
যায়। 

(খ) ছত্রাক (491) £ এইজাতীয় 
উদ্ভিদের আকার নানারকমের এবং দেখতে 
সবুজ ব্যতীত অন্যান্য রঙের হয়। এদের দেহে 
কলোরোফিল ন! থাকায়, এর! নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে ন]। 
জৈব ও অট্জৈব পচনশীল রাসায়নিক পদার্থের ভেতর থেকে এই শ্রেণীর 
উদ্ভিদ খান্ধ শোষণ ক'রে জীবনধারণ করে। তাই এদের পরভোজী 


উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী ৩ 


(Heterobhyte) বলা হয়। এরা সাধারণতঃ পরজীবী (Parasite) ও 
স্ৃতজীবী (5৫//০%/)£9) উদ্ভিদ নামে পরিচিত । পচা ফলের উপর সাদা 


২নং চিত্র 


তুলোর মতো ছত্রাক-জাতীয় সজীব উদ্ভিদ জন্মায়। ব্যাঙের ছাতা 
(49785), মিউকর (117/00/), উস্ট (7৮০৫5), পেনিসিলিয়ম 
(Penicillium) ইত্যাদি উদ্ভিদ্‌ ছত্রাক-শ্রেণীর অন্তর্গত। 

২। জ্ৰাওক্ৰাইুচ৷ লা স্ভলাতী ভিডি ( Bryophyta : 
bryon= moss) £ বিবর্তন বা অভিব্যক্তির ধারা অনুসারে উদ্ভিদ-জগতে 
খ্যালোফাইটার পর ব্রাওফাইটা বা মস্জাতীয় উদ্ভিদের স্থান। এরা 
স্থলজ ও আর্দ্র স্থানে জন্মায়। উচ্চশ্রেণীর ব্রাওফাইটার কাণ্ড ও পাতা 
থাকে, কিন্ত মূল থাকে না। মূলের পরিবর্তে, কাণ্ডের নিচে রাইজয়েড 
নামে এককোষী বা বহুকোষী রোম জন্মায়। রিকৃজিয়া (7৩০০8), 
মারকেন্পিয়া (Marchantia), ফুনেরিয়া (Funaria) প্রভৃতি উদ্ভিদ্‌ 
ত্রাওফাইটা বা মস্জাতীয়। 

৩। তউক্লরি্ভোক্ষাইউ। বা কীীর্ন-জ্লীভীক্ উজ (Pteri- 
dophyta : Pteris= feather ) £ ব্রাওফাইটার পরই টেরিডোফাইটা বা 
ফার্নজাতীয় উদ্ভিদের স্থান। এরাও জলে ও আর্দ্র জায়গায় জন্মায়। 
এদের দেহ সাধারণতঃ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায়। এদের 
দেহে ফুল জন্মায় না এবং পাতাগুলি পক্ষল যোৌগপত্র (Pinnate 


৪ জীবন-বিজ্ঞান_দ্বিতীর ভাগ 
compound leaf) | সেলাজিনেল। (56120852112), ইকুইজিটম (Equi- 
$৫) প্রভৃতি ফার্নজাতীয় উদ্ভিদ এই শ্রেণীভুক্ত । উপরোক্ত তিন 


রকমের উদ্ভিদ্‌ অপুষ্পক-জাতীয়। সেইভাবে সপুষ্পক উদ্ভিদ্‌কে (Phaner০- 
00775: Phaneroe=evident) দু'ভাগে বিভক্ত কর! হয়েছে ১ যথা 


৫নং চিত্র 


(ক) ব্যক্তবীজী (Gymnosperms : Gymnos= naked ; 
Perma = seed) £ এই শ্রেনীর উদ্ভিদের দেহ মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত 
বরা যায়। এরা ফুল ও বীজ ধারণ করে, কিন্ত ফুল থেকে কোন ফল 
হয় না। বীজগুলি চোখে দেখা যায়। পাইন (Pin), বিলাতি ঝাউ 
(096০9) প্রভৃতি মাত্র কয়েকটি উদ্ভিদ এই শ্রেণীভুক্ত । 

(খ) গুগ্তবীজী (Angiosperm : Angeion=a ve55€l) £ সব 
রকমের আধুনিক উদ্ভিদ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এদের দেহ কাণ্ড, মূল 
ও পাতায় বিভক্ত করা যায় এবং 


এরা ফুল, ফল ও বীজ ধারণ করে। 
বীজগুলি সম্পূর্ণভাবে ফলের মধ্যে আবৃত থাকে। গুপ্তবীজ-বিশিষ্ট 


উদ্ভিদ্কে বীজের বীজপত্র (Cotyledon) 
অন্তুসারে আ 
বিভক্ত করা হয়েছে_দ্বিবীজপত্রী ও একবীজপত্রী ৷ 8৯), 


উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী ৫ 
দ্বিবীজপত্রী (Dicotyledon : Di=two ; Cotyledon = seed- 
152£)$ এইপ্রকার উদ্ভিদের বীজে ছুটি ক'রে বীজপত্র থাকে ; যেমন_ 
ছোলা, মটর, তেঁতুল, কুমড়া ইত্যাদি । একবীজপত্রী (Monocotyledon : 
110770-0৩) ? এইরকমের উদ্ভিদের বীজে একটি ক’রে বীজপত্র থাকে ; 
যেমন__ধান, গম, ভুটা, আখ ইত্যাদি । 
স্রালিজ্তগতেত্ৰ শ্ৰেণীন্বি ভাগ 


( General Classification of Animals ) 

সমস্ত প্রাণিজগৎকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা হয়। যারা 
এককোধ-বিশিষ্ট, তাদের এককোবী (077০9111127) বলা হয় এবং যাদের 
দেহ বহুকোষে গঠিত, তাদের বলা হয় বহুকোষী (Multicellular) বা 
মেটাজোয়! (৫৫50) বহুকোষী প্রাণীদের একটি বৈশিষ্ট্য দেখে ছুই 
ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য হ'ল দেহের মেরুদণ্ড। যে-সব প্রাণীর 
দেহে মেরুদণ্ড নেই, তাদের অমেরুদণ্তী (17:5/27/2) প্রাণী বলে। 
আর যে-সব প্রাণীর দেহে মেরুদণ্ড বা শিরদীড়া থাকে, তাদের মেকরুদণ্ডী 
(৮০৮৫৮৮৭৫৫) প্রাণী বলা হয়। আদিম মেরুদণ্ী প্রাণীদের শিরদাড়া 
থাকে না। এর পরিবর্তে একটি শক্ত বা নরম হাড় শরীরের পিঠের 
মাঝামাঝি লম্বালখ্থিভাবে থাকে। এই নরম হাঁড়কে নোটো কর্ড 
(০৫০০০৮৭) বলা হয় । যে-সব প্রাণীর পূর্ণাঙ্গ অবস্থা পর্যন্ত এই ধরনের 
নোটোকর্ড শরীরের মধ্যে থাকে, তাদের আবার আত্ত-কর্ডাট! (Lower 
Chordata) বা প্রোটোকর্ডাট। (Protochordata) বলা হয়। নোটোকর্ড 
রা শিরাড়া-যুক্ত প্রাণীদের একটি বিশাল পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। 
এই পর্বের নাম দেওয়া হয়েছে কর্ডাটা (Chordat)। এককোষী 
প্রাণীদের নিয়ে একটিমাত্র পর্ব গঠিত হয়েছে। অমেরুদণ্তী বহুকোষী 
প্রাণীদের মোটামুটি তেরোটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। 

নিচে প্রাণিজগতের শ্রেণীবিভাগের রূপরেখা দেওয়া হ’ল ঃ 


এক তেকীহ্রী প্রানী (Unicellular Animals ) 
পর্বঃ আন্তপ্ৰাণী বা প্রোটোজোঁয়! (Protozoa : Gr. Protos 
=first ; Z00n= animal) £ এই পর্বের প্রতিটি প্রাণীর দেহে একটিমাত্র 


৬ 


জীবন-বিজ্ঞান__দ্বিতীর ভাগ 


কোষ থাকে । এরা সাধারণতঃ আকারে আণুবীক্ষণিক (Microscopic) | 
দেহের প্রতিটি কোষে একটি ঘন পদার্থ বা নিউক্লিয়স থাকে। দেহ 
চটচটে সজীব প্রোটোপ্লাজমে পূর্ণ থাকে। একটিমাত্র কোষ দিয়েই প্রাণী 
তার খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা অর্থাৎ জীবের বাচার জন্য সবরকমের 
বিপাকীয় কাজ করে। 

আছ্ছপ্রাণী পর্বকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছেঃ 

প্রথম শ্রেণী ঃ ম্যাসটিগোফোর। (Mastigophora)—এদের 
দেহের সামনের দিকে সজীব সুতোর মতো চাবুক বা ফ্লাজেলা থাকে। 
উদাহরণ ₹ ইউগ্লিন|, লিস্মানিয়া, ট্রাইপ্যানোসোম| ইত্যাদি। 

দ্বিতীয় শ্রেণীঃ সারকোডিনা (9 a7c0dina)—এর। সর্বদা ক্ষণপদ 
বের ক'রে দেহের আকার পরিবর্তন করে। উদাহরণ ঃ আযামিবা, এণ্টামিবা 
(আমাশয়ের জীবাণু )। 


তৃতীয় শ্রেণী £ স্পোরোজোয়া (9 £০/০2০৫)__এদের দেহগঠন 


উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী খা 
খুবই সরল, কিন্তু এদের জীবন-চক্র (_if৫-০%০!৫) খুবই জটিল । এরা 
পরজীবী । উদাহরণ ঃ মনোসিস্টিস্‌, ল্লাস্মোডিয়ম (ম্যালেরিয়ার 
জীবাণু )। 
চতুর্থ শ্রেণী £ সিলিয়েটা (0101৫)__এদের দেহের চারিধারে বেষ্টন 
ক'রে থাকে অসংখ্য স্বন্মম রোম (০%15৫)। এরা রোমের সাহায্যে চলা- 
ফেরা ও খাদ্য সংগ্রহ করে। উদাহরণ ₹ প্যারামিসিয়াম, ভ্টিসিলা, 
ওপাঁলিন। ইত্যাদি। 
নেডাজ্ঞোহ্না লা বহুক্কোবী ্রালী 


( Metazoa or Multicellular Animals ) 
অনেরুদণ্ডী বহুকোষী প্রাণীদের মোটামুটি তেরোটি পর্বে ভাগ 
করা হয়ঃ 
প্রথম পর্বঃ পরিফেরা বা ছিদ্রাল প্রাণী (Phylum Porifera : 
Lat. : Porus= pore; ferre= to 7০27)-_বহুকোষী প্রাণীদের মধ্যে 


হাইডা 
পনং চিত্র__ছিদ্রাল পর্বের প্রাণী। ৮নং চিত্র_ছি্রাল পর্বের বিবিধ প্রাণী । 


রি জীবন-বিজ্ঞান__দ্বিতীয় ভাগ 

ছিদ্রাল প্রাণীর স্থান সর্বনিয়ে। এদের দেহে অসংখ্য ছিদ্র থাকে, সেইজন্য 
এদের “ছিদ্রাল প্রাণী” বলা হয়। এরা অধিকাংশই সমুদ্রে বাস করে। 
স্পঞ্ত এর উদ্বাহরণ। 

দ্বিতীয় পর্বঃ একনালী-দেহী (Phylum Colenterata)—এদের 
আকার ফাঁপা নলের মতো। হাইডা! ব্যতীত এই পর্বের অন্য সব প্রাণী 
সামুদ্রিক। নলের মতো দেহের এক প্রান্তে একটি ছিদ্র দেখা যায় এবং 


ছিদ্রের চারপাশে অতি সূক্ষ্ম লম্বা লক্ব। সুতোর মতো কর্ষিক! (Tentacle) 
থাকে। এই ছিদ্রটি প্রাণীর মুখগহ্বর। এই পর্বের তিনটি শ্রেণী 


প্রথম শ্রেণী £ হাইড্রোজোয়া (Hydrozoa)— উদাহরণ £ হাইড়া, 
ওবেলিয়া, ফাইসেলিয়া, প্রপিটা। 


দ্বিতীয় শ্রেণী £ 
অরেলিয়। (জেলিফিশ )। 

তৃতীয় শ্রেণী £ আ্যান্থোজোয়া (4nthoz0a)-— উদাহরণ 3101 
পেন, প্রবাল ইত্যাদি । 
তৃতীয় পর্ব £ টিনোফোরা (Phylum Ctenophora : G 
= Comb; Phoros = bearing) 
মতো, কিন্তু এদের দেহের ভেতর চি 
উদাহরণ £ চিরুনি-জেলি (০০ 


walnut) | 


চতুর্থ পর্বঃ চ্যাপটা-ক্কমি বা প্লাটিহেলমিনথিস্‌ (Phylum 


Platyhelminthes : Gr. : Platy=fat;helminthes = 


= Worm)— 
শীর দেহের ভেতর পরজীবী 
করে। কেবল প্লানেরিয়| (Planaria) স্বাধীনজীবী। এদের দেহ দ্বি- 
পার্থরূপে গ্রতিসম (Bilaterally Symmetrical) | দেহ তিনটি কোষ- 
স্তরের দ্বারা গঠিত। এদের দেহ চ্যাপটা ও এরা কৃমি-জাতীয়। এই 
পর্বে তিনটি শ্রেণী__ 


প্রথম শ্রেণীঃ  টারবেলারিয়। (Turbellaria)— উদাহরণ £ 
প্লীনেরিয়া: 


ক্কাইফোজোয়া (5 cyphoz0a)—উদাহরণ £ 


T. : Ktenos 
_এদের দেহ একনালী-দেহী প্রাণীদের 
রুনির মতে| একটি অঙ্গ দেখা যায়। 


b-Jellies), সামুদ্রিক আখরোট (56৫- 


হিসেবে বাস 


উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী র্‌ 


দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ টিমাটোডা (Trematoda)—Brt লিভার 
J a) 4/ হরণ £ 
ফ্রক (Liver fluke) ; রক্তকৃমি (Blood fluke) 


হুক-কৃমি 
ঈনং চিত্র-_চ্যাপটা-কমি ও গোল-কুমি জাতীয় প্রাণী। 


তৃতীয় শ্রেণী 2 সেস্টোড! (০০5/০৫৫)-এদের দেহ বহু খণ্ডে 
বিভক্ত। খণ্ডগুলিকে প্রোগ্নটিসূ (Proglottis) বলা হয়। এরা 
লম্বায় বারো হাত পর্যন্ত হয়। উদাহরণ £ টেনিয়া সোলিয়ম বা ফিতা-কৃমি, 
টেনিয়া স্তাজিনাটা! (72612 saginata) | 


পঞ্চম পর্বঃ নিমাথেলমিন্থিস্‌ বা গোল কৃমি (Phylum Nema- 
thelminthes: Gr. Nematos = thread ; helminthos = worm) 


এদের দেহ দ্বিপার্্রূপে প্রতিসম এবং এদের দেহের কৃ তিনটি স্তরে 
বিভক্ত। সবরকমের পরজীবী গোল-কৃমি এই পর্বের অন্তর্ভুক্ত । উদাহরণ ৪ 
গোল-কৃমি বা অযাসকারিম্‌ (45cai$), হুক-কৃমি (Hook-worm), 


১ জীবন-বিজ্ঞান__দ্বিতীয় ভাগ 


স্ৃতা-ককমি (Thread-w০rm), শোদ-কৃমি (Filaria bancrofti), 
কুঁচো-কৃমি (09415 vermicularis) | 


ষষ্ঠ পর্ব: রোটোটোরিয়া (Phylum Rototoria)—এদের মাথায় 
একটি চক্র থাকে ও চক্রের চারিধারে অসংখ্য রেশয়া (০11৫) থাকে। 
এদের রটিফার (Rotifer) বলা হয়। 

সপ্তম পর্বঃ নিমাটোমফ1 (Phylum Nematomorpha)—<aদের 
আকৃতি গোলাকার, অত্যন্ত সূন্ম ও নলাকৃতি। উদ্বাহরণ £ গর্ডিয়াস 
(০০/7%), প্যারাগর্ভিয়াস (Paragordius) | 

অষ্টম পর্বঃ ত্রাকিয়োপোড৷ (Phylum Brachiopoda)—এদের 
‘প্রদীপ-প্রাণী’ (Lamp-shell animal) বলা হয়। এর! নোনা জলে 
বাস করে। এদের দেহ দুটি অসমান খোলসের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। 
এদের লোফোফোর ([০॥০০॥০৮৫) বলা হয়। উদ্নাহরণ ঃ লিঙ্গুল 
(Lingula) I 

নবম পর্ব £ ত্রায়োজোয়। (Phylum Bryoz0a)—এদের দেহ দিপার্শরূপে 
প্রতিসম এবং ত্বক্‌ তিন-স্তরবিশিষ্ট। মুখের চারদিকে কিকা থাকে। 
এদেরও লোফোফোর বলা হয়। উদাহরণ £ বগুলা (94/712)। 

দশম পর্বঃ আ্যানিলিডা বা অন্ুরীমাল (Phylum 
L. Annulus=sa little ring ; Gr. 


দেহ লম্বা ও গোলাকার নলের মতো। দেহ অসংখ্য অন্ুরীর মতো 
দেহখণ্ডে বিভক্ত । এই পর্বের তিনটি শ্রেণী 


প্রথম শ্রেণী 2 আকিজ্যানিলিডা (Archiannelida: (Cyn 
Arche= Primitive ; annulus =1ing)-এদের সংখ্যা খুবই কম এবং 
প্রাচীনতম অঙ্গুরীমাল প্রাণী। উদাহরণ ঃ পলিগর্ভিয়াস (Polygordius) | 
দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ কিটোপোডা (Chaetopoda: L.: Chacta= 


Spine ; podos=fo0t)—এই শ্রেণীতে অনেক প্রাণী অন্তর্ভুক্ত করা 
হয়েছে। তাই শ্রেণীটিকে দুইটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম বর্গের 
নাম অলিগোকিট।। উদাহরণ £ সাধারণ মাটির কেঁচো (Earthworm) | 


৷ উদ্দাহরণ £ সামুদ্রিক কেঁচো। এদের মুখে 


Annelida: 
Eidos = form)—দের 


দ্বিতীয় বর্গের নীম পলিকিটা 


উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী ১১ 
উপাঙ্গ থাকে ও প্রতি দেহখণ্ডে একজোড়া ক'রে পা দেখা যায়। পায়েও 
সুন্ম কাটা থাকে । উদাহরণ £ নেরিস। 

তৃতীয় শ্রেণীঃ হিরুভিনিয়া (Hiru- 
dined : L. Hirudo=leech)—এদের 
মুখছিদ্রের দু'পাশে চোয়াল থাকে এবং মুখছিদ্রটি 
একটি বিরাট চোষকের মধ্যে থাকে । পায়ুছিদ্রের 
ঠিক পেছনে সেইরকম আর একটা বিরাট 
চোষক (5%০7) থাকে। উদাহরণ £ জেক 
(Leech) I 
একাদশ পর্ব ঃ সন্ধিপদ (Phylum Arthro- 
£০৫৫)__নানা জাতের অসংখ্য কীট-পতঙ্গ এই 
পর্বের প্রাণী। এদের দেহে অনেকগুলি উপাজ 
(4০৫৭৭9৫5) থাকে। প্রতিটি উপাঙ্গ বহু খণ্ড যোগে গঠিত। তাই 
এদের সন্ধিল উপাজ (Jointed afpendages) বলা হয়। এদের দেহের 
তিনটি অংশ-_মাথা, বুক ও উদর; পর্বটি পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা 
হয়েছেন 
প্রথম শ্রেণী? ক্রাস্টেসিয়া (Crustacea : L. 0189. 
hard 517011)-_এদের মাথায় ছুই জোড়া পাশাপাশি শু'ড় (4ntenna) 
থাকে। উদর অংশের ছুই 
......১ পাশের উপাঙ্গগুলি দ্বি- 
| ; বাহুবিশিষ্ট (Biramous) ; 
১; চোখগুলি যৌগিক। 
উদাহরণ £ চিংড়ি, কীকড়া, 
|| স্কুইল| ইত্যাদি। 
দ্বিতীয় শ্রেণী £ পতঙ্গ 
বা ইনসেক্ট! (Insecta : 


r+" 


১১নং চিত্র ক্রাস্টেসিয়ার চিংডি। চি [715506011-152718 
been cut into)-এদের মাথায় ছুই লোৰ) পেটিবিও, কেবল এক 


৯ 


AD 2376 ন 
ft শু { Deptt. 1 EX: sic 


১২ জীবন-বিজ্ঞান_দ্বিতীয় ভাগ 


জোড়া শু'ড় থাকে এবং বুক থেকে ছুই জোড়! পাখনা! বা ডানা ও তিন 
জোড়া পা থাকে। উদাহরণ £ মশা, মাছি, পিঁপড়ে, মৌমাছি ইত্যাদি । 
তৃতীয় শ্রেণী শতপদী বা কিলৌপোড৷ (০//9%০৫2)__এদের 
দেহ বেশ লম্বা ও চ্যাপটা। মাথার উপর একজোড়া শুড় থাকে। 
উদাহরণ £ তেতুলে-বিছে (5০919971076), স্কুটিজেরা (Scutigera) 


সমুদ্র কাকড়া 
১২নং চিত্র__সন্ধিপদ পর্বের বিবিধ প্রাণী। 


চতুৰ্থ শ্রেণী £ সহত্রপদী বা ডিপ্পোপোড৷ (0i৪10/০0৭)-এদের 


দেহ অসংখ্য দেহখণ্ডে বিভক্ত এবং প্রতিটি দেহখণ্ডে দুটি ক'রে পা 
থাকে। উদাহরণ £ কেন্ন 01/1/5)। 


উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী ১৩ 


পঞ্চম শ্রেণী 2 আারাকৃনিডা (44/20/7160 2 Gr. : Aracne= 
spider ; eidos=form)—এদের মাথায় কোন শু'ড় নেই। দেহ সরু 
এবং মাথা, গলা, বক্ষ ও উদরে দেহটি বিভক্ত। বক্ষ-অঞ্চলে চারটি 
জোড়া-পদ বিদ্যমান । উদাহরণ £ মাকড়সা । 


ষষ্ঠ শ্রেণী ঃ ওনিকোফোর! (07.০/9%70/৫)__ এরা বহু প্রাচীন 
প্রাণী। এদের উপাঙ্গগুলির শেষে নখ (0102) থাকে। মাথায় এদের 
একজোড়া শুঁড় থাকে । উদাহরণ £ পেরিপেটাস। 


দ্বাদশ পর্বঃ শম্ুক বা মোলাক্কা (Phyhun Mollusca: L. 
Mollis= 501£)-এদের নরম ও মাংসল দেহ একটি চুন-জাতীয় খোলকের 
মধ্যে থাকে। সব শামুকই জলজ । এই পর্বের ছয়টি শ্রেণী 


প্রথম শেণীঃ আ্ঘান্ফিন্যুরা (41phi॥॥৮০৭)-এদের দেহের 
পিঠের দিকে আটটি খোলক পর পর সাজানো! থাকে। উদাহরণ £ 
কাইটন (Chiton) | 
দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ সোলে- 
নোগ্যাস্টার (5০16- 
//0005/0/)-__এদের দেহে 
চুন-জাতীয় খোলকের 
পরিবর্তে প্রচুর চুন-যুক্ত 
ছোট ছোট অসংখ্য কীটা 
(Spicules) থাকে। 
উদাহরণ £ঃ  কিটোডার্মা 
(Chaetoderma) I 
তৃতীয় শ্রেণী 2 স্কাফো- 
পৌডা (Scaphopoda: 
Gr. : Skaphe = boat ; 


podos= £00) — এদের 
দেহ হাতির দাতের মতো খোলকের মধ্যে থাকে এবং এদের পায়ের গঠন 


১৩নং চিত্র__শহ্বুক পর্বের প্রাণী । 


১৪ জীবন-বিজ্ঞান__দ্বিতীয ভাগ 


নৌকার মতো! । উদাহরণ ২ ডেণ্টালিয়াম (Dentallium), বা টাক্ক-শেল 
(Tusk-shell) | 

চতুর্থ শ্রেণী £ পেলিসা ইপোডা বা বাইভাল্বিয়া (Pelecypoda : 
Gr. Pelecys = 0104815-111)- এদের দেহ দ্বিখোলকবিশিষ্ট খোলসের 
মধ্যে থাকে। এদের পাটি স্থূল ও লাঙলের ফলার মতো। উদাহরণ : 
ঝিনুক (Oysters) 

পঞ্চম শ্রেণী 2 উদরপদী বা গ্যাস্ট্রোপোডা (Gastropoda : Gr. : 
Gastros = stomach ; podos= £০০-_-এদের দেহ একটি প্যাচালো। 
উচ্চ খোলকের মধ্যে আবদ্ধ। খোলকের মুখে একটি ঢাকনা (Oper- 
০%) থাকে । এদের মাথার উপর ছুটি জোড়া কষিকা (Tentacles) 
থাকে। উদাহরণ 2 শামুক (Pil)। 

যন্ঠ শ্রেণী ? মস্তকপদী বা সেফালোপোডা 


(Cephalopoda: Gr. 
Kephele=head)—এদের মাথা স্থল, বৃহৎ ও 


স্পষ্ট । মাথার দুইপাশে 
একটি ক'রে বড় গোলা- 
কার চোখ থাকে। যুখ- 
ছিদ্রের চারপাশে আটটি 
বা দশটি চক্তাকার বাহু 
খাকে। উদাহরণ: 

পাস (0ctopus) 
ত্রয়োদশ পর্ব £ কণ্টকত্বক্‌ 
প্রাণী (Phylum Bepi- 
Nnodermata :: 513 
১৪নং চিত্র_ শন্কুক পর্বের প্রাণী । Achinos = hedgehog 
spine ; dermos = skin)—এদের বাস নোনা জলে বা সমুদ্রে । দেহে 
এদের পাঁচটি বাহু থাকে। বাহুগুলি তারার মতো, দেহ থেকে পঞ্চ- 
অরীয়ভাবে প্রতিসমবিশিষ্ট (penta-radially symmetrical) এদের 
বকে প্রচুর কাটা ও শক্ত চুনের কঙ্কাল থাকে। পাঁচটি বাহুর ভেতর 
দিয়ে পাচটি অরীয় নালী থাকে। এই পর্বের পাঁচটি শ্রেণী-_ 


উদ্ভিদ ও প্রাণী ১৫ 

প্রথম শ্রেণী আযাসটেরয়ডিয়া (4 steroidea : Gr. : Aster = 
star ; eidos=form)—এদের দেহ থেকে তারার মতো পাঁচটি বাহু 
বের হয়। উদাহরণ £ তারা-মাছ (Star-fish) | 

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ অফিউরয়ডিয়। (Ophiuroidea)—এদের বাহুগুলি 
সরু সাপের লেজের মতো । উদাহরণ £ অফিউরা! (Brittle star) । 

তৃতীয় শ্রেণী ঃ একাইনয়ডিয়। (Echin০id৫৭)-_এদের সর্বাঙ্গে 
শজারুর মতো কাট! থাকে এবং গঠন গোলাকার ৷ উদাহরণ ২ সি-অরচিন 
(Sea-urchin) I 

চতুর্থ শ্রেণী ঃ হলোখুরয়ডিয়। ([0lothuroidea)—এদের দেহ 
শশার মতে| মোটা ও লম্বা। মুখছিদ্র চক্রাকার কর্ধিকা দ্বারা আবৃত। 
উদাহরণ £ সামুদ্রিক শশা! (Sea-cucumber) | 

পঞ্চম শ্রেণী £ ক্রাইনয়ডিয়! (Crinoidea)—এদের আকার কিছুটা 
গাছের মতো । এদের দেহ একটি দণ্ডের সাহায্যে সমুদ্রের তলদেশে মাটির 
সঙ্গে আটকে থাকে। উদাহরণ।ঃ জাগর-শালুক (5০৫-171০), আ্যান্টিডন। 

মেরুদণ্ডী মেটাজোয়ার মধ্যে একটিমাত্র পর্বের মধ্যে সমস্ত প্রাণী 
অন্তর্ভুক্ত কর! হয়েছে। নিচে এর বিবরণ দেওয়া হ’ল ঃ 
চতুর্দশ পর্ব £ কর্ডাট। (Phylum Chordata)—এই পর্বের অন্তৰ্ভুক্ত আদি 
প্রাণীগুলির দেহের ভেতর মেরুদণ্ড থাকে না। তার পরিবর্তে নোটোকর্ড 
নামে সরু নরম হাড় থাকে । এদের আদি-কর্ডাটা (Proto-chordata) 
বলা হয়। এদের পৃষ্ঠ-মধ্যরেখায় নলের মতে৷ স্নায়ু-রজ্জু থাকে। গল্বিলে 
এদের জোড় ছিদ্র বা থলি থাকে। কর্ডাটা পর্বের ছুটি ভাগ_ 

প্রথম ভাগ ৪ আ্যাক্রেনিয়া (dcrania : without brain 
€5€)-এদের মস্তিষ্কের আবরণ বা হাড়ের খোলস বা করোটি নেই, 
তাই এদের আ্যাক্রেনিয়া বলা হয়। আ্যাক্রেনিয়া বিভক্তির মধ্যে আদি- 
কর্ডাটা প্রাণীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তাই ত্যাক্রেনিয়ার তিনটি উপপর্ব 
(sub-phylum)— 

প্রথম উপপর্ব ? হেমিকর্ডাট। (Hemichordata : Gr. : Hemi 
=half ; chorde=cord)—এই উপপর্বের প্রাণীদের গঠন কেঁচোর 


১৬ 


জীবন-বিজ্ঞান_দ্বিতীর ভাগ 
মতো, কিন্তু লম্বায় এরা ছোট । উদাহরণ £ ব্যালানোগ্রসীস্‌ (Balano- 


glossus) | 


দ্বিতায়উ পপর্বঃ ইউরোকর্ডাট (Urochordata) 
বা টিউনিকেটা-_এদের লার্ভা অবস্থায় দেহের ভেতরে 
নোটোকর্ড দেখা যায়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় 
নোটোকর্ডের কোন চিহ্ন থাকে না। উদাহরণ ঃ 
আ্যাসিডিয়া (4501059), সালপা, ডোলিওলাম । 
তৃতীয় উপপর্ব ঃ সেফীলোকর্ভাটা (Cephalo- 
chordata)—এদের দেহ ছোট মাছের মতে|। এরা 
সমুদ্রের ধারে বালির মধ্যে গর্ভ ক'রে বাস করে। 
মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত এদের দেহে নোটোকর্ড 
থাকে। উদাহরণ £ আ্যাম্ফিঅক্সাঁস্‌ (47717110115) | 
দ্বিতীয় ভাগ ৪ ক্রেনিয়াটা (0:87541)_ এদের 
মস্তিষ্কের চার-পাশে হাড়ের আবরণ বা করোটি থাকে। 
ব্যালানোগ্রসস্‌ . এর ছুটি উপপর্ব। 
১৫নং চিত্র__হেষি- চতুর্থ উপপর্ব £ ত্যাগ আথা! (4 9gnatha)—এই 
কর্ডাটার ব্যালানো- উপপর্বের প্রাণীদের দেহের গঠন মাছের মতে|। এদের 
গ্রসাস্‌ জোড়া পাখনা থাকে না। মুখছিদ্র চোয়ালে আবদ্ধ 


নয়। উদাহরণ £ ল্যামপ্রে (-0/76)), পেট্রোমাইজন (Petromyzon), 
হাগফিশ (70915) এবং মিক্‌সিন (4 7476) | 


১৬নং চিত্র__সেফালোকর্ডাটার আ্যাক্ষিঅক্সাস্। 


পঞ্চম উপপর্ব 2 গ্ল্যাথোস্টোমাট। (61017050700) এই 
উপপর্বের প্রাণীদের মুখছিদ্র হাড়ের তৈরী চোয়ালের দ্বারা আবদ্ধ থাকে৷ 


১৭ 


এদের দেহে ছুটি জোড়া উপাঙ্গ থাকে । এই উপপর্বের আবার পাঁচটি 


শ্রেণী 


প্রথম শ্রেণী ই মৎস্য বা 
পাইজেস (Pisces = fishes)— 
মাছ সর্বনিয়নস্তরের মেরুদণ্ডী 
প্রাণী। এরা জলে বাস করে। 
এদের বক্ষ ও. শ্রোণীতে একটি 
ক'রে দুই জোড়া পাখনা থাকে। 
এর! ফুলকা দিয়ে শ্বাস নেয়। 


১৭নং চিত্র_তরুণাস্থি-বিশিষ্ট মাছ। 


মাছকে আবার ছুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। নরম বা তরুণাস্থি- 


বিশিষ্ট (08119170909) 


মাছগুলিকে ইলাসমোত্রাম্ক (71৫৩- 


1০৮৮০৫) বলা হয়। এদের উদাহরণ? হাঙ্গর (57077), শঙ্কর- 


সমু ঘোড়া 
১৮নং চিত্র-_তরুণাস্থি ও অস্থিবিশিষ্ট মাছ। 
জী. বি. (দ1)--9 


মাছ (7৩৫9$)। যে-সব 
মাছ অস্থিবিশিষ্ট (১০:), 
তাদের 41619095101, বলা 
হয়। রুই, কা তলা, 
ইলিশ, শিঙ্গি, মাগুর 
ইত্যাদি মাছগুলি এই 
দ্বিতীয় শ্রেণীর । 

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ উভচর 
বা আ্যাচ্ছিবিয়া (4mphi- 
7৫)--এদের জীবনধারণের 
জন্য জল ও স্থল দুই-ই 
দরকার। এদের জন্ম জলে 
এবং শৈশবকালও কাটে 
জলে । পরে এর! জল ত্যাগ 
ক'রে স্থলে জীবন-যাপন 
করে। এদের পেছনের পা! 


১৮ জীবন-বিজ্ঞান_দ্বিতীর ভাগ 


লম্বায় বড় ও সামনের পা ছোট হয়। উভচরকে তিনটি বর্গে ভাগ 
করা! হয়েছে__ 


প্রথম বর্গ ৪ আযাপৌডা। (49৫) বা জিমনোফিয়োনা (Gymno- 
thiona)— এরা দেখতে পা- 
বিহীন কেঁচোর মতো। 
উদাহরণ ঃ ইকথিওফিস্‌ 
(Ichthyophis) | 

দ্বিতীয় বর্গ ঃ ইউরো- 
ডেল! বা কডাট! (Ur০dela 
or  Caudata) — এর। 

সা বীচি দেখতে লেজযুক্ত টিকটিকির 

১৯নং চিত্র--উভচর প্রাণী। মতো। উদাহরণ ঃ স্তালা- 
মাণ্ডার (Salamander) | 

তৃতীয় বর্গ ঃ জ্যানুরা বা স্তালিয়েনসিয়। (Salientia)—aরl 
লেজহীন, চতুষ্পদ, গায়ে গুটিযুক্ত উভচর প্রাণী । সামনের পায়ে চারটি ও 
পেছনের পায়ে পাঁচটি আঙুল থাকে। চোখ বের করা ও বড়। এরা 
লাফিয়ে লাফিয়ে চলে । উদাহরণ £ কুনো-ব্যাঙ (7000), সোনা-ব্যাও 
(E৮০9) ইত্যাদি । 

তৃতীয় শ্রেণী ঃ সরীস্থপ (7₹০71৫)__বিবর্তনের ধারা অনুসারে 
উভচর প্রাণীদের পরে সরীস্থপের স্থান । এর! বুকে ভর দিয়ে চলা-ফেরা 
করে। এদের দেহ শুদ্ধ এবং কঠিন আঁশ বা বহিঃকঙ্কাল দিয়ে আবৃত। 
সামনের ও পেছনের পায়ে পাঁচটি ক'রে নখযুক্ত আঙ্ল থাকে । এর! 
জলে ও স্থলে উভয়ক্ষেত্রে বাস করে। সরীস্থপ শ্রেণীকে চারটি বর্গে 
ভাগ করা হয়েছে__ 

প্রথম বর্গ 2 কিলোনিয়া (Chelonia)—উদাহরণ £ কচ্ছপ 
(Turtle or Tortoise) I 


দ্বিতীয় বর্গ ঃ রিন্‌কোসেফালিয়! (Rhinchocephalia) 
আদিম প্রাণী স্ফেনোডন। 


- উদাহরণ 


উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী ‘১৯ 


তৃতীয় বর্গ ঃ স্কোয়ামাট। (5॥৭%৭৫০)-উদাহরণ 2 সাপ, 
টিকটিকি, গিরগিটি, বহুরূপী, গো-সাপ ইত্যাদি । 


২০নং চিত্র_সরীস্থপ শ্রেণীর প্রাণী। 


চতুর্থ বর্গ ঃ ক্রোকোডিলিয়। (0৮০০০৫/4৫)__উদ্দাহরণ £ কুমির, 
ঘড়িয়াল। 

চতুর্থ শ্রেণী ঃ পক্ষী বা এভিস্‌ (49০১) মাছ, ব্যাঙ ও জরীস্থপ 
শীতল-রক্তবিশিষ্ট প্রাণী (Co!d-blooded animal), অর্থাৎ ঠাণ্ডায় এদের 
দেহের উত্তাপ কমে যায়, আবার গরমে এদের দেহের উত্তাপ বেড়ে 
যায়। পাখীদের দেহের উত্তাপ সব খতুতে সমান, তাই এদের উষ্ণ-রক্ত- 
বিশিষ্ট (Warm-blooded animal) বলা হয়। জলে, আকাশে ও 
বাতাসে সর্বত্রই পাখীর! বিচরণ করে। এদের সর্বাঙ্গ পালক দিয়ে আবৃত 
ও দুটি পাখনা ব! ডান থাকে । এদের বড়-পালক-বিশিষ্ট একটি লেজ 
থাঁকে। ঠোট পাখীদের একটি বিশেষত্ব, তেমনি এদের পায়ের আঙুল- 


র্‌ জীবন-বিজ্ঞান_দ্বিতীয় ভাগ 
গুলিও নানাভাবে বৈশিষ্টপূর্ণ। পায়ে আশ থাকে । যে-সব পাখী উড়তে 
পারে না, তাদের 
দৌড়পাখী (Run- 
ning bird) বা 
ব্যাটিটি (Ratitae) 
বল! হয়; যেমন-__ 
উটপাখী (0 strich), 
কিউই (Ki), এমু 
(E14) ইত্যাদি । 
আবার যে-সব পাখী 
উড়তে পারে, তাদের! 
উড়োপাখী ব! ক্যারি- 
নেটি (Carinatae) 
বল৷ হয়। পায়রা, 
কাক, চিল, শকুন, 
1 বুলবুল, চন্দন! এদের- 
২১নং চিত্র-_পর্ষী শ্রেণীর প্রাণী। উদ্বাহরণ। 
পঞ্চম শ্রেণী £ স্তন্যপায়ী বা ম্যামালিয় (11///7011৫) প্রাণি- 
জগতে স্তন্তপায়ীদের স্থান সবচেয়ে উচুতে। এদের দেহ লোমে আবৃত। 
মানুষও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এর! বাচ্চা প্রসব করে। বহিঃকর্ণ এদের 
আর একটি বৈশিষ্ট্য। চার রকমের দাত এদের চোয়ালে দেখা যায়। 
গঠন অনুযায়ী এদের দাত আবার ছুই রকমের ; যেমন-_ছুধে-দীত ও স্থায়ী 
দাত। চোখের পাতা, জর ইত্যাদি এদের বৈশিষ্ট্য স্্রীস্তন্যপায়ী জীব 
নিজ স্তন্তগরন্থি দিয়ে নবজাতকদের স্তনছগ্ধ পান করায়। এরা উষ্ণরক্তবিশিষ্ট 
প্রাণী। ম্যামালিয়াকে তিনটি প্রধান উপশ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে__ 
প্রথম উপশ্রেণীঃ প্রোটোথেরিয়। (Prototheria)l—আদিম 
স্তন্যপায়ী প্রাণীদের নিয়ে এই উপশ্রেণী। এদের দেহের অন্তর্গঠন ও 
বহির্গঠনে স্তন্যপায়ী ও সরীন্থপ ছুই পর্বেরই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। 


উদ্ভিদ্‌ ও প্রাণী ২১ 


উদাহরণ £ হংস-চঞ্চু (Duck-bill-mole) বা মনোটি,ম (Monotreme), 
পি পড়াভুক্‌ (Spiny ant-eater) বা একিডন। (Echidna) | 


২২নং চিত্র-্তন্যপায়ী শ্রেণীর প্রাণী । 


দ্বিতীয় উপাশ্রেণী £ মেটাথেরিয়া ({৫৭t॥৫৮i০) বা থলে-ধারী 
(Marsupialia)—এদের সংখ্যা প্রোটোথেরিয়ার মতো খুবই কম। 
ক্যার্গার এই উপশ্রেণীর প্রধান প্রাণী। স্্রীব্যাঙ্গারুর পেটে পকেটের 
মতো একটি থলি থাকে । এর মধ্যে অপুষ্ট বাচ্চা জন্মায় ও থলির ভেতর 
বড় হয়। থলিটিকে মারন্ুপিয়ম (110751/%71) বলে। উদীহরণ £ 
ক্যাজার (K৭n9৭7০০), ওপৌসাম (0০55) ইত্যাদি । 


২২ জীবন-বিজ্ঞান-দ্বিতীয় ভাগ 

তৃতীয় শ্রেণীঃ ইউথেরিয়া (Eutheria)l—aএই উপশ্ৰেণীর 
প্রাণীগুলি ম্যামালিয়ার সব রকমের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী । এরা পৃথিবীর 
সর্বত্র ও সর্বস্তরে বাস করে। উদাহরণ £ হাতি-ঘোড়া, কুকুর-বিড়াল, 


গোকু-ছাগল, সীল, সিন্ধুঘোটক, তিমি-শুশুক, বাদুড়, ইতর, ছু'চো, 
গিনিপিগ, বানর, শিম্পাঞ্জি এবং সর্বশেষে মানুষ ৷ 


ছিভীয় পরিচ্ছেদ 
বহির্গঠন ( External Structure ) 


প্রথম পর্ব ৪ উদ্ভিদের বহির্গঠন 
স্ম্ন ( Root ) 


সপুত্পক গাছের বীজের মধ্যে দুটি প্রধান্‌ অংশ থাকে। প্রথমটি 
বাঁজপত্র এবং দ্বিতীয়টি জগাক্ষ। ভ্রণাক্ষ দণ্ডের মতো এবং 


প্রাস্তকে জণমুক্ুল এবং অন্য প্রান্তকে জ্রণমূল বলে। ্রণযুকুল হতে 
বিটপ বা কাণ্ডের উৎপত্তি এবং জণমূল হতে 
মূলের উৎপত্তি হয়। তাই ভ্রণাক্ষের জণযূল 
অংশ বেড়ে ও বিস্তারলাভ ক'রে উদ্ভিদের যে 
অংশ উৎপন্ন হয়, সেই অঞ্চলকেই উদ্ভিদের মূল 
বলা হয়। 
ত্পোল শ্রকাল্-ভেছ (Types of roots) 
গাছের মূল সাধারণতঃ দুই প্রকারের 
হয়; বথা-__ 

১। সাধারণ মূল (Normal root) 
বা স্থানিক মূল (774৫ 7001)$ বীজের ভ্রণাক্ষের 
জ্রণমূল ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ ক'রে প্রথমে সোজা 
মাটিতে প্রবেশ করে। এই লম্বা গোলাকার 
দণ্ডের মতো মূলকে প্রধান মূল (Tap 7০001) 


২৩নং চিত্র__ বলে। আদিমূলের বৃদ্ধি ও উৎপত্তি প্রণালীকে 
স্থানিক মূল । স্থানিক মূঘ (True 7001-55৫7) বলে। 


এর এক 
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২। অস্থানিক মূল (4dventiti০॥$ 7008): ভ্রণমূল ছাড়া 
উদ্ভিদের যে-কোন অংশ হতে যে মূল উৎপন্ন হয়, তাকে অস্থানিক মূল 
(Adventitious 7001) বলা হয়। সাধারণতঃ কাণ্ডের নিয়াংশ বা পর্ব 
অঞ্চল থেকে অস্থানিক মূল জন্মায়। আবার কাণ্ডের শাখা-প্রশাখা, 
পাতা, এমনকি পর্বমধ্য হতেও অস্থানিক মূল জন্মায়। অস্থানিক মূলের 
উৎপত্তি অনুসারে এদের ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়; যেমন-_(ক) গুচ্ছমুল 
বা শিফামুল (Fibrous /001) ই একবীজপত্রী উদ্ভিদের প্রধান মূল হতে 
জ্রণমূল উৎপন্ন হয়ে মাটির ভেতর প্রবেশ ক'রে পরে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে 
যায়। তখন মূলের কাজ করার জন্য কাণ্ডের নিয়াংশ হতে সরু পাতলা 


২৪নং চিত্র__অস্থানিক মূল। ২৫নং চিত্র_বিগোনিয়ার পত্রাশ্রয়ী মূল । 


সুতোর মতো অসংখ্য মূল জন্মায়। এই ধরনের অস্থানিক মূলকে গুচ্ছমূল 
বা শিফামুল (fibrous 7001) বলা হয়। সাধারণতঃ পেঁয়াজ, রঞ্জন, 
রজনীগন্ধা প্রভৃতি উদ্ভিদের মূল এর উদাহরণ। (খ) পত্রাশুয়ী মূল 
(7০7 +008) 8 কতকগুলি গাছের পাতার প্রান্ত হতে বা পাতার 
ফলক হতে অস্থানিক মূল জন্মায়। পাথরকুচি গাছের পাতার প্রান্ত হতে 
অস্থানিক মূল উৎপন্ন হয়। এই ধরনের অস্থানিক মূলকে পত্রাশরয়ী মূল 
বলা হয়। 


০০ জীবন-বিজ্ঞান_দ্বিতীয় ভাগ 


সল্প নিলি অঞ্চল ও ভাল কাশ 


( Parts of a typical root and their functions ) 


সাধারণতঃ ভ্রণমূল হতে মূল উৎপন্ন হয় ও মাটির ভেতর থাকে। 
মূল বর্ণহীন এবং কাণ্ডের মতো পর্ব ও পর্বমধ্যরপে বিভক্ত হয় না। 
মুল সাধারণতঃ চারটি অঞ্চলে বিভক্ত ঃ 


১। মূলত্ৰ অঞ্চল (Root-cap region) £ মূলের আগায় একটি 
টুপির মতে ঢাকনা থাকে। একে মূলত্র /০০-০০%) বলে। বটগাছের 
ঝুরির আগায়, কেতকী বা কেয়াগাছের মূলে মূলত্র বেশ স্পষ্ট দেখতে 
পাওয়া যায়। মূলত্র মূলের মূলাগ্রকে মাটির সঙ্গে ঘর্ষণ থেকে রক্ষা 
করে। কেয়াগাছে মূলত্র স্তরে স্তরে মূলের 
আগায় জন্মায়। এই ধরনের মূলত্রকে বহুযোজা 
(multiple) মূলত্র বলে । 


২। বর্ধনশীল অঞ্চল (Region ০f 
active growth and 


elongation) 2 মূলত্র 
অঞ্চলের পেছনের 
অঞ্চলকে মূলের বর্ধন- 
শীল অঞ্চল বল! হয়। 
এটি খুবই সংক্ষিপ্ত 
অঞ্চল। এই অঞ্চলের 
কোবগুলি দ্রুত ভাগ 


২৬নং চিত্র__বহুযোজী 
ও সরল মূলত্র। 


হয় এবং বুদ্ধিলাভ করে । 

৩। মুলরোম অঞ্চল (Root-hair 
৫91০"): এই অঞ্চল বর্ধনশীল অঞ্চলের পশ্চাতে 
বদ্যমান। বহু সুন্ষ্ম স্থতোর মতো এককোয- (১) মূলত্র অঞ্চল) 
বিশিষ্ট মূলরোম এই সীমাবদ্ধ অঞ্চলের চারদিক ২) বর্ধনশীল অঞ্চল; 
হিতে জন্মায়। মূলরোমগুলি মাটির ভিতর রাম জর! 
বিস্তারলীভ করে এবং মাটিকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে। মাটির ভেতরকার 


২৭নং চিত্রব_মূলের 
বিভিন্ন অঞ্চল । 


বহির্গঠন ঃ উদ্ভিদ ২৫ 


জলমিশ্রিত অজৈব রাসায়নিক পদার্থগুলিকে মূলরোম অভিঅবণ- 
প্রক্রিয়ার দ্বারা শোষণ করে। 

৪। স্থায়ী অঞ্চল (Permanent 72007) 2 মুলরোমের 
পেছনের শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট অঞ্চলই মূলের স্থায়ী অঞ্চল। শাখা- 
প্রশাখাগুলি উদ্ভিদ্‌কে মাটির সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ক'রে রাখে ও মুলরোমের 
দ্বারা শোধিত, জল-মিশ্রিত, অজৈব রাসায়নিক পদার্থগুলিকে প্রধান মূলের 
দিকে পাঠায়। প্রধান মূল আবার এই রস-পদার্থকে কাণ্ডের ভিতর 
চালনা করে। 

স্পল্লিবন্তি্ সুল্ন ( Modified roots ) 

মূলের সাধারণ কাজ ব্যতীত বিশেষ উদ্ভিদ তার মূল পরিবর্তন 
ক'রে বিশেষ কাজগুলি করে। তখন মূলের সাধারণ আকারেরও 
পরিবর্তন হয়। প্রধান মূল ও অস্থানিক মূলগুলির বিশেষ বিশেষ 
পরিবর্তন দেওয়া হ'ল £ 

(ক) প্রধান মূলের পরিবর্তন (Modification ০7 tap-ro0t) ই 
কোন কোন উদ্ভিদের প্রধান মূলে ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সঞ্চিত থাকে। 
এর ফলে মূলগুলি ক্ষীত হয় ও তার আকারে পরিবর্তন দেখা যায়। 
সাধারণতঃ তিন রকমের প্রধান মূলের পরিবর্তন দেখা যায়__ 

(১) মুলাকৃতি বা মোচাকৃতি (17/51/0717) 2 যখন প্রধান 
মূলের মধ্যভাগ সর্বাপেক্ষা স্ফীত হয় এবং 
অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত সরু ও পশ্চান্ডাগ 
আরও সরু হয়ে শেষ হয়ে যায়। 
উদাহরণ £ মুলার মূল । 

(২) শাঙ্কৰ (6০701) ঃ যখন 
প্রধান মূলের অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত স্ফীত 
এবং ধীরে ধীরে লম্বাকারে সরু হতে-হতে 
শেষ হয়ে যায় । এই ধরনের প্রধান 


মূল_ গাজর | 
২৮নং চিত্খাত্য-লঞ্চয়ের জন্য (৩) শীলগমাকার (Napiform) 3 
মূলের বিভিন্ন প্রকারের যখন প্রধান মূলের অগ্রভাগ গোলাকৃতি 
পরিবর্তিত আকার । হয়ে, পরে হঠাৎ সরু হয়ে শেষ হয়ে 


যায়। এই ধরনের প্রধান মূল__বীট ও শালগম। 


২৬ 


শী জীবন-বিজ্ঞান_দ্বিতীর ভাগ 


(খ) অস্থানিক মূলের পরিবর্তন (Modification of adventi- 
tious 7005) £ প্রধান মূলের মতো অস্থানিক মূলও খাদ্য-সঞ্চয়ে স্ফীত 


হয়ে নানারকমের আকার ধারণ করে। এই ধরনের মূলের প্রধান প্রধান 
আকৃতিগুলি নিচে দেওয়া! হ'ল 7 বথা__ 


১। কন্দমূল বা কল্দালমূল (71৫7৮০৮5 7008) $ যখন অস্থানিক 
7 মূলের প্রতিটি শাখা 
কন্দের মতে| লম্বা, 
আকৃতি-বিহীন ও 
স্কীত হয়, তখন একে 
কন্দালমূল বলে। 
] উদাহরণ রাঙা-আনল্ু। 
২৯নং চিত্র- রাডা-আলুর ২। গুচ্ছিত মূল 
কন্দালমূল। (Fasciculated 
%00% : Fascicle = bundle) যখন কাণ্ডের 


৩০নং চিত্ৰ_শতমূলীর 
গুচ্ছিত মূল । 
তলদেশ হতে গুচ্ছের মতো বহু অস্থানিক 


মুল বের হয় এবং গুচ্ছের প্রত্যেকটি অস্থানিক মূল খাদ্য সঞ্চি 


ত ক'রে 
লম্বাকারে স্ফীত হয়, তখন | 
এই রকমের অস্থানিক 
মূলকে 'গুচ্ছিত মূল’ বল! 
হয়। উদাহরণ £ শতমুলীর 
গুচ্ছিত মূল। 


যুল বা অবুর্দযুক্ত মূল 
(Nodulose) ৪ যখন 
সরু সরু অস্থানিক মূল- 
৩১নং চিত্র-_-আম-আদার গুলির শেখাগ্র গোলাকারে ৩২নং চিত্র-_কীকরোলের 
অবদযুক্ত মূল £ স্বীত হয়ে শেষ হয়, তখন মালাক্ৃতি মূল। 
এই রকমের মূলগুলিকে 


গুটিকা যুক্ত মূল বলা হয়। মুখা-ঘাস এর উদাহরণ । 


বহির্গঠন £ উদ্ভিদ্‌ ২৭ 


৪। মালাকার বা মালাকৃতি (11012711077) £ যখন অস্থানিক 
মূলগুলি তুলসীর মালার মতো বা মটর-হারের মতো যথাক্রমে স্ফীত ও 
সঙ্কুচিতভাবে থাকে, তখন এইরূপ মূলকে মালাকার বা মালাকৃতি মূল 
বলে। ইপিকাক-এর মূলগুলি এর উদাহরণ । 

৫| স্তম্ভমূল বা ঝুরি (Prop নিন 
root. 7210 211191) £ এই রকমের টু 
মূল বটগাছের স্থুল শাখা হতে খাড়াভাবে 
মাটিতে প্রবেশ করে; পরে এটি স্ফীত হয়ে 
মোটা থামের মতো আকার ধারণ করে। 


এইভাবে অস্থানিক মূলগুলি গাছের শাখা- 
প্রশাখার ভার বহন করে। এই ধরনের 
মূলকে স্তম্ভমূল বলে। রি & 


bs 


৬। ঠেসমূল (Stilt root): {' ৮৯৯ 
কেতকী বা কেয়া গাছের কাণ্ড হতে বহু “*দং চিত্ৰ_বটগাছের শুভমূল। 
অস্থানিক মূল বের হয়ে তির্ধক্ভাবে মাটির ভেতর প্রবেশ করে। এইভাবে 
কাণ্ডের চারপাশ হতে অস্থানিক মূল বেরিয়ে গাছটিকে ঠেস দিয়ে 


ঠেসমূল । ৩৫নং চিত্র_পান গাছের আরোহী মূল । 


২৮ জীবন-বিজ্ঞান__দ্বিতীর ভাগ 


সোজাভাবে দাড়াতে সাহায্য করে। এই ধরনের মূলকে ঠেসমূল 
বলে। 

৭। আরোহী মূল (Climbing 7001): পান বা গাছ-পিপুল 
প্রভৃতি লতানে উদ্ভিদের পর্ব ও পর্বমধ্য হতে অস্থানিক মূল বের হয়ে 
যে-কোন অবলম্বনকে আকড়ে ধরে এবং সেই অবলম্বনকে আশ্রয় ক'রেই 
সূর্ধালোকের জন্য উপরে উঠতে থাকে। এই ধরনের অস্থানিক মূলকে 
আরোহী মূল বলে। 

৮। শ্বাসমূল (Pneumatophore or breathing /001) £ 
সুন্দরবনের মাটি নোনা, জলও নোনা। এই ধরনের মাটিতে অক্সিজেন 
খুব কম পরিমাণে জলের সঙ্গে মিশে থাকে। তাই এই রকমের 
জায়গায় উদ্ভিদ্গুলি, বথা-_ স্থদরী, কেওড়া, গেঁও বা গরান প্রভৃতির 


৩৬নং চিত্র_হঁদরী গাছের ৩৭নং চিত্র--অকিড বা রাঙ্গার 
শ্বাসমূল। পরাশ্রয়ী মূল। 
অস্থানিক মূলগুলি সবসময় অক্সিজেন-বঞ্জিত লবণাক্ত মাটির ভেতর 
থাকে। এতে মূলগুলি শ্বাসকার্ষের জন্য অক্সিজেন পায় না। তাই এদের 
মধ্যে কতকগুলি মূল খাড়াভাবে মাটি ভেদ ক'রে উপরের দিকে সোজা 
ওঠে। এই ধরনের মূলের অগ্রভাগে প্রচুর ছিদ্র থাকে। ছিদ্রের দ্বারা মূল 
স্বাসকার্ নির্বাহ করে। তাই এদের শ্বাসমূল বলে। 


৯। পরাশ্ররী মূল (2/1/7)%1) ? রাস্সা প্রভৃতি পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের 


বহিগগঠন £ উদ্ভিদ হর 


কতকগুলি অস্থানিক মূল অবলম্বনকে আকড়ে থাকে এবং বাকী অস্থানিক 
মূলগুলি বাতাসে ঝুলতে থাকে। এই ধরনের বায়বীয় মূলগুলি বেশ লম্বা ৷ 
প্রতিটি মূলকে বেষ্টন ক'রে থাকে ভেলামেন (210৫1) কোষস্তর। 
কোবগুলি বাতাস থেকে সোজাসুজি জলীয় বাষ্প শোষণ করতে পারে। 

'১০। আত্তীকরণ মূল (45572710107) 7091). গুলঞ্চ 
(7771951০97৫) প্রভৃতি পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের সরু ও পাতলা অস্থানিক 
মূলগুলি সুর্যের আলোর শক্তি হতে নিজেদের দেহের ভেতর ক্লোরৌফিল 
বা সবুজকণা তৈরি করতে পারে। 

১১। শোবণ-মূল বা চোবক মূল (42014510714. or Parasitic 
7008)? স্বৰ্ণলতা, আলোকলতা বা বান্ডা৷ প্রভৃতি পরজীবী উদ্ভিদ্‌গুলি 
সাধারণতঃ সবুজকণা-বিহীন। সেইজন্য এরা নিজের খাদ্য নিজেরা তৈরি 
করতে পারে না। তাই খাগ্ধগ্রহণের জন্য এর! কাণ্ড থেকে সরু সরু 
পাতলা অসংখ্য অস্থানিক মূল উৎপন্ন করে। এই মূলগুলি আশ্রয়দাতা 
উদ্ভিদের কাণ্ডের ভেতর প্রবেশ ক'রে কাণ্ডের ভেতর থেকে খাগ্ভরস শোষণ 
ক'রে নেয়। এই ধরনের অস্থানিক মূলগুলিকে শৌবণ-মুল বা চোঁষক 
মুল বলে। আশ্রয়দাতা উদ্ভিদ্গুলি ধীরে ধীরে রসহীন হয়ে শুকিয়ে মরে 
যায় ও পরজীবী উদ্ভিদ শোষিত রসে নিজের দেহটিকে পুষ্ট করে। 
জলজ শ্বাসমূল (Aquatic breathing 7001): কেসরা 


১২। 
প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের ভাসমান 3), 
কাণ্ডের শাখা হতে বহু অস্থানিক মল | 0 PY 
জন্মায় । মূলগুলি বর্ণহীন, হালকা ও 
স্পপ্জের মতো। এরা জলের উপর (2 
ভেলার মতো ভাসতে থাকে! মূলগুলি = 

৩৮নং চিত্র. ৩৯নং চিত্ত 
সকার্ধ করে। 
তন অঁকাভ্ডেদি ন্ব্ণলতার কেসরা৷ গাছের 
ল হা ও লারা রী 

( Types of Stems ) শ্বাসমূল 

কাণ্ড সর্ধদাই ভ্রণমুকুল হতে উৎপন্ন হয়। এরা সাধারণতঃ 


মাটির উপর থাকে এবং আলোকমুখী হয়। কাণ্ড সৰ্ব্বদা পর্ব (10৫6) ও 


৩০ 


জীবন-বিজ্ঞান_দ্বিতীয় ভাগ 
পর্বমধ্য ([ntern০ode) এই ছুই ভাগে দেখা যায় এবং 


মুকুল, পাতা ও ফুল 
পর্যায়ক্রমে কাণ্ড হতে উৎপন্ন হয়। কাণ্ড নানা প্রকারের, সেইজন্য 
উদ্ভিদ্বিদ্গণ একে প্রধানতঃ ছুইভাগে ভাগ করেছেন; যথা 


(১) সবল কাণ্ড (Strong or Woody stem) 2 যে-সব কাণ্ড 
সমস্ত উদ্ভিদের ভার বহন করতে পারে ও সোজা হয়ে তাকে মাটির উপর 
দাড়িয়ে থাকতে সাহায্য করতে পারে--এই ধরনের কাণ্ডকে সবল কাণ্ড 


! বলে! সবল কাণ্ডের অস্তরঠিনের মধ্যে কিছু কাঠ থাকে 1 উদাহরন 
আম, জাম, পাইন, কাঠাল, বট ইত্যাদি। 


(২) দুর্বল কাণ্ড (779৫7 stem) ৪ যে-সকল কাণ্ড মাটির উপর 
উদ্ভিদের সমস্ত ভার বহন করতে পারে না বা দুর্বল কাণ্ডের জন্য উদ্ভিদ 
মাটির উপর সোজা! দাড়িয়ে থাকতে পারে না-_তাদের দূর্বল কাণ্ড বলে। 
দুৰ্বল-কাণ্ড-বিশিষ্ট উদ্ভিদ্‌ অন্য উদ্ভিদ্‌ বা! আশ্রয়ের সঙ্গে জড়িয়ে বা মাটির 
ত্বকৃকে স্পর্শ ক'রে বাড়তে থাকে। উদাহরণ £ দুর্বাঘাস, পু ইশক, 
পান, মাধবীলত। ইত্যাদি। ছূর্বল-কাণ্ড উদ্ভিদূকে, তাদের অবস্থান-পদ্ধতি : 
অনুসারে, ছুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে; যথা 

(ক) ব্রততী (0/০2/2%5) 8 যে. লতানে উদ্ভিদের দুর্বল কাণ্ড 
মাটির ত্বক্‌ স্পর্শ ক'রে বা মাটির সঙ্গে যুক্ত হয়ে লম্বালম্বিভাবে বাড়তে 
থাকে, তাদের ত্রততী উদ্ভিদ বলা! হয়। এদের পর্ব থেকে অস্থানিক 
মূল বের হয় ন! ; যেমন__পু'ইশাক ও আমরুল উদ্ভিদ্‌। 


থে) রোহিণী (01%%- 
bers) 3 এই ধরনের 
লতানে উদ্ভিদ নানা- 
রকমের অঙ্গের দ্বারা অন্ত 
বৃক্ষের বা কোন আশ্রয়ের 
উপর আরোহণ করে। 
এই ধরনের উদ্ভিদ্‌কে 


রোহিণী বলা হয়। যে- 
৪ণনং চিত্ৰ-ত্ৰততী ( আমরুল )। সমস্ত অঙ্গের দ্বারা 


বহির্গঠন £ উদ্ভিদ্‌ ৩১ 
আরোহণপ্রণালী কার্যকরী হয়, সেইসকল অঙ্গের ভিত্তিতেই রোহিণী 


নিম্নলিখিত প্রকারের হয়; বথা__মুলারোহী-রোহিণী, আকর্ষ-রোহিণী, 
বৃন্ত-রোহিণী, অঙ্কুশ-রোহিণী, কণ্টক-রোহিণী ও কান্ঠল-লতা ইত্যাদি । 
সাজিলন্ি বকা ( Modified Stem) 

বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য গাছের কাণ্ডের নানারকমের পরিবর্তন 
হয়। কাণ্ডের অবস্থিতি অনুসারে একে তিন ভাগে ভাগ করা হয়; 
যথা__কে) অর্থ-বায়বীয় কাণ্ড; (খ) স্বদ্গত বা ভু-নিন্বন্থ কাণ্ড ; 
(গ) বায়বীয় কাণ্ড । 

(ক) জঞ-লাআলীল কা ( Sub-aerial Stem ) 

কতকগুলি উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির উপর সোজান্ুজি না দাড়িয়ে, মাটি 
স্পর্শ ক'রে সমান্তরালভাবে বাড়তে থাকে। কাণ্ডের কিছু শীখা! মাটির : 
নিচে কাণ্ডের মুকুল থেকে জন্মায়। এই ধরনের কাণ্ডের পর্বের উপরভাগ 
থেকে পাতা ও নিচের অংশ থেকে অস্থানিক মুকুল জন্মায়। কাণ্ডের 


৪১নং চিত্র__বিবিধ আরো হী-উদ্ভিদের চিত্র । 
(ক) মূলারোহী-রোহিণী (পান ); (খ) আকর্ষ-রোহিণী ( মটর )$ (গ) বৃন্-রোহিণী 
(হোগলাবটি)$ (ঘ) পর্নারো হী (উলটচণ্ডাল); (ড) কণ্টক-রোহিণী (বাগান-বিলাস); 
(চ) অস্কুশ-রোহিথী। রী 


৩২ জীবন-বিজ্ঞান_দ্বিতীয় ভাগ 

পর্বমধ্য নষ্ট হয়ে গেলে, এক-একটি পর্ব এক-একটি স্বতন্ত্র গাছে পরিণত 
হয়। এই ধরনের কাণ্ডের জন্য কিছু উদ্ভিদ এই ধরনের অঙ্গজ জননের 
(Vegetative propagation) দ্বারা বংশ-বিস্তার করে। চারপ্রকার 
অর্ধ-বায়বীয় কাণ্ড দেখা যায় ; যথা £ (১) ধাবক (7৩17) কতকগুলি 
গাছ ও তার শাখা মাটি স্পর্শ ক'রে সমান্তরালভাবে ক্রমাগত বাড়তে 


থাকে | লম্বা পর্বমধ্য দিয়ে 

উদ্ভিদ মাটির উপর এগিয়ে 

রা j যায়। এইসব উদ্ভিদ্‌কে ধাবক 
al |_  বলে। উদাহরণ £ আমরুল, 
fA কলমি, শুশনি প্রভৃতি শাক- 


৪২নংচিত্র—তুশনির জাতীয় উদ্ভিদ । (২) অন্ধ 
ধাবক। ভূমিক ধাবক (54910/)__এই 


৪৩নং চিত্র__কচুর 
অনুভূমিক ধাবক। 


ধরনের উদ্ভিদের শাখা মাটির নিয্নস্থ কাণ্ড থেকে জন্মায়। শাখাগুলি 
মাটির ভেতরে নান! দিকে বিস্তারলাভ করে। এই উদ্ভিদ্‌কে অনুভূমিক 


ধাবক বল! হয়। উদাহরণ £ কচু, থানকুনি, আারারুট, ঝুমকৌলতা, 
1017 


৪৪নং চিত্র-_চন্দ্রমল্লিকার বক্র- ৪৫নং চিত্র__বড় পানাগাছের 
ধাবক। - খর্বধাবক । 
জুই প্রভৃতি। (৩) বক্রধাবক ($16৫7) 3 বক্রধাবক শ্রেণীর উদ্ভিদ্‌ 
অনুভূমিক ধাবকের মতো, কেবল এর শাখাগুলি অন্ুভূমিকভাবে না 
এগিয়ে মাটির ভেতর তির্ধক্ভাবে এগিয়ে যায়। ভূঁনিয়স্থ শাখা থেকে 
প্রচুর পরিমাণে অস্থানিক মূল জন্মায়। উদাহরণ £ চন্দ্রমন্লিক! ও পুদিনা 
উদ্ভিদ্‌। (৪) খ্্বধাবক (095০) এই ধরনের উদ্ভিদের শাখাগুলি 


বহির্গঠন 5 উদ্ভিদ্‌ ৩৩ 


ধাবকের মতো । এর শাখাগুলি খুব ছোট অর্থাৎ পর্বমধ্য খুব ছোট ও 
মোটা হওয়ায় পর্বের সংখ্যা বেশী হয়। পর্ব থেকে প্রচুর অস্থানিক মূল 
বের হয়। উদাহরণ £ বড় পানা ও কচুরীপানা। 
(খ) স্মদূগাত বা ভু-নিস্মহু কা 
( Underground or Subterranean Stem) 

প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য কতকগুলি উদ্ভিদ 
" মাটির ভেতরেই বৃদ্ধিলাভ করে। তাই এইরকমের উদ্ভিদের.কাগুগুলিকে 
প্রতিকুলজীবিতার (Per27০৫i০) আদর্শ উদাহরণরূপে গণ্য কর! হয়। 
সাধারণতঃ ভূ-নিকস্থ কাণ্ড চার রকমের দেখা যায় ; যথা £ 

(১) রাইজোম (Ri20/॥৫)ঃ এইরকমের উদ্ভিদের কাণ্ড মাটির 
ভেতর অনুক্রমিকভাবে অবস্থান করে। কাগুগুলি স্থল এবং এদের দেহে 
সুস্পষ্ট পর্ব ও পর্বমধ্য দেখা যায়। পর্বমধ্যগুলি শক্ষপত্র দিয়ে ঢাক! থাকে। 
শন্ষপত্রের কক্ষে মুকুল জন্মায়। মুকুল থেকে শাখা-প্রশাখা জন্মায়। 
এই ধরনের কাগুকে রাইজোম বলা হয়। আদা, হলুদ, ফার্ন, 
সৰ্বজয়! ব| কলাবতী রাইজোমের উদীহরণ | 


50,2 
৪৬নং চিত্র-_আদার রাইজোম। ৪৭নং চিত্র--ওলের গুঁড়িকন্দ। 

(২) গুণড়িকন্দ (0০917) £ এটি একটি প্রসারিত গোলাকার 
রাইজোম। কাগুটি গাছের গু'ড়ির মতো স্থল হয় এবং সঞ্চিত খাস্ে 
পরিপূর্ণ থাকে। কাণ্ডে পর্ব ও পর্বমধ্য থাকে এবং পর্বমধ্য শহ্ষপত্রে ঢাক 
থাঁকে। ওল গাছের কাণ্ড গুঁড়িকন্দ-জাতীয়। 

bj (৩) সুলকন্দ (7%%7) £ আলু, ভূ-নিয়স্থ কাণ্ড বা শাখা । একে 
স্থলকাণ্ড বলে। ভূঁ-নিয়স্থ কাণ্ড হতে পাতার অক্ষের কাক্ষিক মুকুল ও 
জী. বি. (1)__8 


৩৪ জীবন-বিজ্ঞান_ দ্বিতীয় ভাগ 


প্রচুর শাখা-প্রশাখা জন্মায়। শাখা-প্রশাখায় অপ্রসারিত পর্ব, পর্বমধ্য 
এবং শক্ষপত্র থাকে । শাখা-প্রশাখার শেষাগ্র ধীরে ধীরে খাছ সঞ্চয় ক'রে 
স্ফীত হতে থাকে এবং পরে গোলাকারে পরিণত হয়। 


৪। কন্দ (311) £ এটি 


৪৮নং চিত্র_-আলুর স্থুলকন্দ। ৪৯নং চিত্র_পেয়াজের বিবিধ অঞ্চল। 


কাগু। কাগুটি দেখতে গোলাকার চাকতির মতো। এর পর্বমধ্যগুলি খুবই 
সঙ্কুচিত । কাণ্ডের উপরিতলে রসাল শঙ্বপ্রগুলি এমনভাবে জন্মায় 
যে, সেগুলি কাণ্ডকে সম্পূর্ণভাবে বেষ্টন ক'রে রাখে । পেঁয়াজ ও লিলি 
কন্দের উদ্বাহরণ। 

গ) বালী কাত ( Aerial Stem ) 


কতকগুলি গাছের কাণ্ড ও এদের শাখা-প্রশাখা বিশেষ কাজ করার 
জন্যে পরিবতিত হয়। এই পরিবর্তনের মাত্রা এত বেশী হয় যে, সাধারণ 
শাখার গঠন বা বৈশিষ্ট্য এদের দেহে কিছুই দেখা যায় না। 
পরিবতিত শাখাগুলিকে রূপান্তরিত কাণ্ড (Metamorpbho 
বলে এবং এই পরিবর্তনের পদ্ধতিকে বূ 
হয়। বায়বীয় কাণ্ড তিন প্রকারের ; বথা__ 


(১) আকর্ষ (Stem-tendril) s এই ধরনের রূপান্তরিত কাণ্ড 
ত যতন তারে অভ এ চন, একে আকৰ 


বলে। গাছের বা কাণ্ডের আকর্ষ অবলম্বনের গায়ে জড়িয়ে উদ্ভিদ্‌কে 


উপরে উঠতে সাহায্য করে। আকর্ষ সাধারণতঃ পত্রকক্ষ থেকে জন্মায় ৷ 
ঝুমকোলতা গাছের আকর্ষ এর উদ্দাহরণ। 


এই ধরনের 
sed stem) 
পান্তর (Metamorphosis) বলা 


বহিগঠন £ উদ্ভিদ্‌ ৩৫ 


(২) শাখা-কণ্টক (7977) £ পত্রকক্ষের মুকুলটি শাখায় পরিণত 
না হয়ে, একটি বা দুটি সোজা, শক্ত ও সুচালো কাটায় অক্ষ 
রূপান্তরিত হয়। পত্রকক্ষ থেকে এর উৎপত্তি হওয়ায় ৯ 
কাট! একটি রূপান্তরিত শাখা ৷ মেহেদী ও বাগান-বিলাস রি 
উদ্ভিদের কাটা শাখা-কণ্টকের উদাহরণ । 

(৩) পর্ণকাণ্ড (/)1190166)£  ফণিমনসা 
উদ্ভিদের কাণ্ড চ্যাপটা ও রসালো । এদের রঙ সবুজ ও নিন 
অনেকটা পাতার মতো। কাণ্ডের এই ধরনের অদ্ভুত আকর্ষ। 
রূপান্তরকে পর্ণকাণ্ড বলে। পর্ণকাণ্ডের উপর ছোট পাতা জন্মায়। আবার 
কোন কোন উদ্ভিদের পাতাগুলি পত্রকণ্টকে (5/৫) রূপান্তরিত হয়। 
এক-পর্বমধ্য-বিশিষ্ট পর্ণকাণ্ডকে 
ক্ল্যাডোভ (01৫0046) বা একক 
পর্ণকাণ্ড বলে। শতমূলী উদ্ভিদে 
ক্ল্যাডোভ জন্মে। পর্ণকাণ্ড, পর্ব, 


22 
৮১ পর্বমধ্য ও পত্রকক্ষ হতে কাক্ষিক 
রর ল জন্মায়। 
SS 7 মুকু 


কাণ্ডের সাধারণ কার্য ঃ কাণ্ড 
৫১নং চিত্ৰ 

বেলগাছের শাখা- সাধারণতঃ ছুই রকমের কাজ করে। 
কন্টক। . কাণ্ড হতে শাখা ও প্রশাখা জন্মায়। 
শাখা-প্রশাখা হতে পাতা ও ফুল জন্মায়। ফুলই উদ্ভিদের প্রজনন-অ | 
ফুল হতে ফলের স্থষ্টি। ফল বীজধারণ করে। বীজ হতেই উদ্ভিদের 
বংশবিস্তার হয়। স্ৃতরাং কাণ্ডই পরোক্ষভাবে বংশবিস্তারের কাজ করে 
এবং বিটপের সমস্ত অঙ্গগুলিকে বহন করে। কাণ্ডের ভেতরকার কলাগুলি 

জৈবনিক কাজ করে। সবুজ পাতা শর্করা-খাগ্ধ তৈরি করে। 

সাত! ( Leaf ) 

কাণ্ডের অগ্রমুকুল বা পর্বের কাক্ষিক মুকুল ্রন্ছুটিত হয়ে পাতলা, 
প্রসারিত সবুজ রঙের পাতায় পরিণত হয়। শাখার মতো পাতাও উদ্ভিদের 
বাইরের অঙ্গ, অর্থাৎ কাণ্ডের বহির্গজ্জা হতেই এদের উৎপত্তি। এ ছাড়াও 


৩৬ জীবন-বিজ্ঞান__দ্বিতীর় ভাগ 


কাজ, আকৃতি ও পরিবর্তিত রূপ অন্থুবারী নানাপ্রকারের পাত! উদ্ভিদে 
দেখা যায় ; যেমন-__ 

১। বীজপত্র (691)16৫0%) ২ সপুষ্পক বীজের 
মধ্যস্থ জণের পাতাকে বীজপত্র বলে। একবীজপত্রী 
ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের বীজপত্র যথাক্রমে এক ও ছুটি 
ক'রে থাকে। 

২। শক্ষপত্র (5০12-121) £ শন্ধপত্ৰ এমন 
একরকমের পাতা, যার বৃন্ত নেই এবং দেখতে বাদামী 
৫৩নং চিত্র- রঙের পাতলা কাগজের মতো । কিন্তু এটি সাধারণ 

শতমূলীর পাতার মতো কাণ্ডের পর্ব হতে জন্মায়। আদা, আলু, 
র্যাডোড। হলুদ প্রভৃতি কাণ্ডে পাতল! পর্দার মতো শ্বপত্র থাকে । 

৩। অগ্জরীপত্র (77/৫0/412৫) £. গাছের পুষ্পদণ্ড কাণ্ডের 
পরিবর্তিত রূপ। এর পর্বে ছোট ছোট সরু পাতা জন্মায় এই 
পাতাগুলিকে মগ্জরীপত্র বলে। মঞ্জরীপত্র আকারে ও রঙে নানা রকমের 
হয়ঃ যেমন-_জবা গাছে দেখা যায় সরু, ছোট, সবুজ রঙের । 

৪। পুস্পপত্র (107! 1221) £ যে-কোন আদর্শ ফুলে চীারিটি 
অংশ থাকে। ফুলের প্রতিটি অংশ সাধারণ পাতার পরিবর্তিত রূপ । 
ফুলের এই চারটি অংশকে যথাক্রমে বৃত্যংশ (5০৫1), পাপড়ি (Petal), 
পুংকেশর ($৫1) ও গর্ভপত্র (00796!) বল! হয়। 

৫। পর্ণরাজি (Fol৷৭g৫ 16৫7) ৪ সাধারণ পাতাকে পর্ণরাজি 
বা পল্পব বলে। কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখার কাণ্ড হতে মুকুলের মাধ্যমে 
পাত৷ জন্মায় এবং দেখতে সবুজ রঙের হয় । 

সভা হস (Parts of Leaves )2 একটি আদর্শ পাতার 
সাধারণতঃ তিনটি অংশ থাকে; যথা £ (ক) পত্রমূল (1০৫1-৫5৫)__ 
পাতার সরু গোলাকার অংশের শেষাগ্রটিকে পত্রমূল বলে। এর দ্বারাই 
পাতা কাণ্ড বা শাখার সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। (খ) বৃন্ত (Petiole)— 
এটি সরু, গোলাকার দণ্ডের মতো এবং পাতার বিস্তারিত অংশের ধারক। 
(গ) ফলক (1০০/-01৫৫ or lamina)—এটি পাতার পাতলা সবুজ রঙের 


বহির্গঠন £ উদ্ভিদ্‌ ও) 


বিস্তারিত অংশ। উপরোক্ত তিনটি অংশের মধ্যে যে-কোন একটি অংশ 
পাতায় না থাকলে, সে পাতাকে অসম্পূর্ণ পাতা বলে। 

স্পাত্ভাজ ওনাল্র-০দত (Types ০£ Leaves) ৪ পাতা সাধারণতঃ 
ছুই প্রকারের, যেমন (ক) একক পত্র বা সরল পত্র (Simple 12৫7)__ 
যখন পাতার ফলকটি সম্পূর্ণ থেকে, বৃত্তের 
সঙ্গে মিলিত হয়, তখন সেই বৃত্তের একটি 
মাত্র ফলক থাকলে, সেইরকমের পাতাকে 
একক পত্র বা সরল পত্র বলে; যথা 
আম, জাম, বট,চক্দ্রমলিকা, গাঁদা, শিরীল- 
কাটা, টেড়স প্রভৃতি গাছের পাতা । 


(খ) যৌগপত্ৰ (Compound leaf): 
যখন পাতার ফলকটি কয়েকটি খণ্ডে এমন- 
ভাবে খণ্ডিত হয়, যাতে খণ্ডের প্রান্ত, 
মধ্যশিরার সঙ্গে অথবা বৃত্তের আগায় 
এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়, তখন সেই- 
রকমের পাতাকে যৌগপত্র বলে। সাধারণতঃ এককপত্রই খণ্ডিত হয়ে 
যৌগপত্রে রূপান্তরিত হয়। যৌগপত্রের ছোট ছোট খণ্ডগুলিকে পত্রক 
(Leaflet) বলা হয়। এককপত্র যৌগপত্রে পরিবতিত হওয়ার পরে 
ছোট ছোট পত্রক-বিশিষ্ট 
এককপত্রের মধ্যশিরা- 
টিকে পত্রক-কক্ষ (R৫- 
€/॥i5) বল৷ হয় । পত্রক- 
কক্ষের সঙ্গে পত্রকগুলি 
বিপরীত-বিশ্াসে সংযুক্ত 
হয়ে থাকে । যখন 


৫৪নং চিত্র__-একটি জবা! 
পাতার বিভিন্ন অংশ । 


গণ 
৫৫নং চিত্র__পক্ষল-জাতীয় এককপত্রের খণ্ডক  পত্রকগুলি বিপরীত- 
দেখানে! হয়েছেঃ ক, পক্ষবৎ খণ্ডিত; খ, পক্ষব 
j নর 
ডপ্থণ্ডিত ; গ, পক্ষবং অতিখণ্ডিত ; বিস্তাসে পত্রক-কক্ষের 
ঘ, পক্ষল যৌগপত্র ৷ দুইপাশে পাখীর 


৩ ৷ জীবন-বিজ্ঞান_দ্বিতীয় ভাগ 


পালকের মতো সাজানো থাকে, তখন সেইরকমের যৌগপত্রকে পক্ষল- 
যৌগপত্র (Pinnate Compound leaf) বলা হয় ; যথা_-গোলাপ, 
তেতুল, অপরাজিতা ইত্যাদি গাছের 
পাতা । আবার যৌগপত্রের পত্রক- 
গুলি চারদিক হতে এসে যদি বৃত্তের 
অগ্রভাগের এক-বিন্দুতে মিলিত হয়, 
তখন এইরকমের যৌগপত্রকে কর- 
তলাকার বযোৌগপত্র (Palmate 
Compound leaf) বল] হয়। 


পক্ষল-যৌগপত্র আবার পাঁচ- 

ভাগে বিভক্ত ; যথা_-(১) যখন 
৫৬নং চিত্র_করতলাকার-জাতীর একক- পত্রগুলি পত্রক-কক্ষের দুইপাশে 
Ee ববি কে পত্রকের সমান-সংখ্যক হয়, তখন 
কারে উপখণ্ডিত; গ, করতলাকারে পত্রকগুলি পত্রক-কক্ষের দুইপাশে 
অতিথণ্ডিত; ঘ,করতলাকারযৌগপত্র। পাখীর পালকের মতো বিপরীতমুখী 
হয়। পত্রক-কক্ষের আগায় জোড়া পত্রক থাকে। তেঁতুল গাছের পাত| এর 
উদ্দাহরণ। এই ধরনের যৌগপত্রকে অচুড় পক্ষল (Paripinnate) বল। 
হয়। (২) যখন পত্রক-কক্ষের আগায় একটি মাত্র বেজোড় পত্রক থাকে, 
যেমন_-গোলাপ ও অপরাজিতা গাছের পাতা এর উদ্নাহরণ। এই 
ধরনের পক্ষল-যৌগপত্রকে জচুড় পক্ষল Umparibinnate) বল| হয়। 
(৩) যখন পক্ষল-যৌগপত্রের প্রতিটি পত্রক পত্রের খণ্ডন-পদ্ধতি অনুযায়ী 
পুনরায় খণ্ডিত হয়ে ছোট ছোট পক্ষে (7%774/125) পরিণত হয়, তখন 
এইরকমের পক্ষল-যৌগপত্রকে দ্বি-পক্ষল (Bipimate) পত্র বলে; 
বখা__বাঁবল। ও লজ্জাবতী গাছের পাতা। (৪) যখন দ্বিপক্ষল পত্রের 
পক্ষলগুলি তৃতীয়বার, পত্রের খণ্ডন-পদ্ধতি অনুসারে আবার খণ্ডিত হয়ে, 
আরও ছোট ছোট পক্ষে পরিণত হয়, তখন এইরকমের যৌগপত্রকে 
ত্রিপক্ষল (77ipinnate) পত্র বলে; যথা_-অজিন। গাছের পাতা। 
(৫) যখন পক্ষলগুলি বারে বারে বিভক্ত হয়ে অতি সবন্ম পক্ষলে পরিণত 
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হয় এবং সাধারণতঃ এই খণ্ডন-প্রক্রিয়া তিনবারের চেয়েও বেশী হয়, তখন 
এইরূপ পক্ষল-যৌগপত্রকে বলে অতিবৌগিক (Decompowund) পত্র 
যথা-__ধনে ও মৌরী গাছের পাতা । 


১১ 


চতুষ্পঅব্ অন্গুলাকার  ত্রি-পজক 

৫৮নং চিত্র-_বিভিন্ন প্রকারের করতলাকার 

যৌগপত্র দেখানো হয়েছে । 

করতলাঁকার যোৌগপত্রের পক্ষলগুলি বৃত্তের আগায় বা বৃত্তের 
আগ্রবিন্দুতে হাতের আঙ্খলের মতো মিলিত হয়। পনত্রকের সংখ্যা 
অনুসারে এটি নানা ধরনের দেখা যায়; যথা ঃ (১) একপত্রক (U- 
15110/2)__যখন করতলাকার যৌগপত্রে একটি পত্রক (1০091) থাকে, 
তখন এইরকমের যৌগপত্রকে একপত্রক বলা হয়; যথা--কমলালেবু 
গাছের পাতা । (২) দ্বিপত্রক (73/011415)__যখন করতলাকার যৌগ- 
পত্রে ছুটি মাত্র পত্ৰক থাকে, তখন সেইরকমের যৌগপত্রকে দি-পত্রক 
বলে; যথা__রঙ্গন গাছের পাতা | (৩) ত্রি-পত্রক (1/1/011016)--যখন 
করতলাকার যৌগপত্রে তিনটি মাত্র পত্রক থাকে, তখন এইরকমের যৌগ- 
পত্রকে বলে ত্রি-পত্রক ; যথা_-আমরুল শাকের পাত! ॥ (8) চতুস্পত্রক 
(Quadri-foliate)—যখন করতলাকীর যৌগপত্রে চারটি মাত্র পত্রক 
থাকে, তখন এইরকমের যৌগপত্রকে চতুষ্পত্রক বলা হয়; যথা-__শুশনি 
শাকের পাতা। (৫) অঙ্গুলাকার (1917//010)_-যখন করতলাকার যৌগ- 
পত্রে চারটি পত্রকের চেয়েও বেশী সংখ্যায় পত্রক-বুন্তের অগ্রবিন্দুতে যুক্ত 


হয়, তখন এইরকমের যৌগপত্রকে অঙ্গুলাকার বলা হয়; যথা--শিমুল 
গাছের পাতা । 


be A জীবন-বিজ্ঞান_দ্বিতীয ভাগ 
শৱব্রিবিত পত্ৰ (Modified leaf ) 


পাতার ফলক উদ্ভিদের নানা কাজের সাহায্যের জন্য পরিবর্তিত 
হতে দেখা যায়। সাধারণতঃ দেখা গেছে, প্রায় আট রকমের পাতায় 
এই রূপান্তর ঘটে; যথা 

(১) ফলক-আঁকর্ষ (Leaf-tendrils) 2 

অনেক উদ্ভিদের পাতার ফলক সম্পূর্ণভাবে বা 
আংশিকভাবে ফলক-আকর্ষে পরিবর্তিত হয়। 
জংলী মটর-উদ্ভিদের সমস্ত পাতাই সরু আকর্ষে 
পরিবতিত হতে দেখা যায়। সাধারণ মটরে 
(2০৫) যৌগপত্রের শেষ তিন থেকে পাঁচটি পত্রক 
আকর্ষে পরিণত হয়। 

(২) ছোট কীট। (Spines) ৪ এগুলি খুব 

৫ননং চি্র_কডাইশ্টির স্ন্ম কাটা। পাতার ফলকের এক অংশ বা 

ফলক-আকর্ষ। সমস্তটাই ছোট কাটায় পরিণত হয়। শাকভোজী 
প্রাণীদের মুখ থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্যই ‘বাচার অস্ত্ৰ’ হিসেবে 
জীব-বিজ্ঞানীরা ছোট কাটাকে উদ্ভিদের একটা অন্তর ব’লে মনে 
করেন। 

(৩) হুক (700%5) 2 বিগোনিয়া বা কণ্টিকারী উদ্ভিদের ফৌগ- 
পত্রের শেষ তিনটি পত্রক বেশ সুন্ধ, ধারালো! হুকে পরিবন্তিত হয়। 

(৪) মুল-দুশ অজ (Root-like Structures) £ সালভিনিয়! 
এবং জলজ উদ্ভিদের জলে ডুবে-থাক পাতা-ফলকগুলি সরু মূলে রূপান্তরিত 
হয় এবং মূলের মতো! জল শোষণ করে। এদের প্রকৃত মূল নেই। 

(৫) স্থল পত্র (Fleshy leaves) ৪ পাথরকুঁচি, বিগৌনিরা ও 
কয়েক জাতের লিলির পাতার ফলকগুলি বেশ পুরু হয়। এরা পুরু 
পাতার ভেতর প্রচুর জল ধ'রে রাখতে পারে । 

(৬) ঘটগত্রী (Pitcher) 2 ঘটপত্রী উদ্ভিদের পাতা একটি ঘটে 
পরিণত হয়। এর বৃন্তটি প্যাচালো আকর্ষে পরিণত হয়ে প্রসারিত 
ফলকে শেষ হতে দেখা যায়। ঘটের মুখে একটি ঢাকনাও দেখা যায়৷ 
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ফলকের অগ্রভাগই ঘটে পরিণত হয়। এই ধরনের ঘট তৈরি ক'রে 
উদ্ভিদ নাইট্রোজেন খাদ্য পাওয়ার জন্য পোকা- 
মাকড় ধরে। 

(৭) থলি (912276/) ৪ এই থলি-বিশিষ্ট 
উদ্ভিদের নাম পাতা-ঝাঁজি (Bladder ০r 
Utricularia) | এটি মূলহীন জলীয় বিরুংশ্রেণীর 
উদ্ভিদ্‌। পুরোনো! পুকুরে এদের দেখা যায় এবং 
পাতাগুলি যৌগ। এই রকমের যৌগপত্রের 
পত্রকগুলি ছোট ছোট থলিতে রূপান্তরিত হয়। 
এই থলিগুলির সামনে একটি অন্তমুক্ত ফ্কাদি-ছুয়ার 
বা গুপ্তদ্বার (?/৫/-0০9%) থাকে । পুকুরের কীটগুলি আশ্রয়ের জন্য 
থলির ভেতর গুপ্তদ্বার দিয়ে প্রবেশ করে। গুপ্তদ্বারটি অন্তমু্থ হওয়াতে, 
থলির ভেতর হতে কীটগুলি আর 
বের হতে পারে না। থলির ত্বকে 
জারক-গ্রন্থি ও শোষণ-গ্রন্থি থাকায়, 
এরা আবদ্ধ প্রাণিদেহ হতে খাদ্য 
রস শোষণ ক'রে পরিপাক করে। 

(৮) বৃন্তপন্র (Phyllode) ৪ 
৬১নং চিত্র__পাতা-ঝীজি ও তার থলি । বাবলা-জাতীয় গাছের যৌগিক 
পাতা বের হওয়ার পরই বরে পড়ে বায়। তখন এর বৃসতট চ্যাপটা হয়ে 
সবুজ পাতায় পরিণত হয়। এটি পাতার যাবতীয় কাজ সম্পাদন করে 
এবং দেখতে প্রায় পাতার মতো। এই 
ধরনের চ্যাঁপটা বুন্তকেই বৃন্তপত্র বলে। 

হন ( Flower ) 

উদ্ভিদের জনন-প্রক্রিয়া কার্যকরী ৬২নং চিত্র__অস্ট্রেলিয়ার 
করার জন্য বিটপের আকৃতি অদ্ভুতভাবে বাবলা গাছের বৃন্তদত্র। 
পরিবর্তিত হয়। বিটপের এই পরিবর্তিত রপকেই ফুল বলে। ফুলের 
বিভিন্ন অংশ নিয়রপ £ 


৬০নং চিত্র-_ঘটপত্রী। 


২. জীবন-বিজ্ঞান__দ্বিতীয় ভাগ 
স্হল্লেল ল্বিভিন্ম শহশী (Parts of a typical flower) 2 


একটি আদর্শ ফুলের চারিটি 
অংশ বা স্তবক (777/07) থাকে । 
স্তবকগুলি পুষ্পাক্ষের উপর একের 
পর এক সপিলভাবে সাজানো! 
থাকে। স্তবকগুলি নিয়রূপ £ 
(১) বৃতি (0০1/-) 2 ফুলের 
টু গোড়ায় ছোট সরু পাতার মতো 
নিন. আসা এডি (0১০) 


বলা হয়। বৃতির প্রতিটি অংশকে 
বলা! হয় রৃত্যংশ (5০/01)। প্রতিটি বৃত্যংশ যখন পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে 


তখন এদের যুক্ত-বৃত্যংশ (G৭%০$৫৮৭!০॥$) বলা হয় 3 যেমন-_ ধুতুরা 
ফুলের পাঁচটি বৃত্যংশ যুক্ত হয়ে নলের মতো আকার ধারণ করে। 
আবার যখন বৃত্যংশগুলি যুক্ত থাকে না, তখন এদের অবুক্ত-বৃত্যংশ 
(Polysepalous) বলে । জবা ফুলের পাঁচটি বৃত্যংশের নিচে কতকগুলি 
সরু পাতার মতো! অংশ দেখা যায়। এগুলিকে উপবৃতি (5/7001)4) 
বলে। ফুল যখন কুঁড়ি অবস্থায় থাকে তখন বৃতি কুঁড়িকে ঠাণ্ডা, গরম ও 
কীট-পতঙ্গ হতে রক্ষা করে। এটাই বৃতির কাজ। 
(২) দলমগ্ডল (০০/0112)৪ বৃতির ভিতরে যে স্তবকটি চক্রাকারে 
থাকে, সেটিকে দলমণ্ডল বলে। দলমগুলের প্রতিটি অংশকে দল বা! 
পাপড়ি (2010!) বলা হয়। মটর ফুলের পাপড়ি বড়-ছোট আকারের 
হয় ব'লে মটর ফুলের পাপড়িকে অসম (irregular) পাপড়ি বলে। 
কিন্তু জবা ফুলের পাঁচটি পাপড়ি আকারে সমান হওয়ায় এদের 
জম (regular) পাপড়ি বলে। মটর ফুলের পাঁচটি পাপড়ি পরস্পর যুক্ত 
নয়, তাই এদের অযুক্ত-দল (2০lypetalo$) বলে। সেইরকম ধুতুরা 
ফুলে পাঁচটি দল পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং ঘণ্টাকার বা ফানেলের মতো । 
এদের যুক্ত-দল (62/91/0194) বলে । বৃতি ও দলমণ্ডল ফুলের প্রথম 
ও দ্বিতীয় স্তবক। এই ছুই স্তবক ফুলের বংশ-বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে 
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সাহায্য করে না ব'লে সুবক-ছুটিকে সাহায্যকারী বা অতিরিক্ত স্তবক 
(Accessory whorl) বলা হয়। 

(৩) পুং-স্তবক (4ndroecinum) £ ফুলের তৃতীয় স্তবকটি দ্বিতীয় 
স্তবকের ভেতর থাকে এবং একে পুং-স্তবক বলা হয়। পুং-স্তবকের মাথায় 
টূপি-পরা নলের মতো অংশগুলিকে পুংকেশর (5:৫/10%) বলে। : 
মটর ফুলে দশটি পুংকেশরের মধ্যে নয়টি যুক্ত এবং একটি পুংকেশর 
আলাদা থেকে পুং-স্তবককে ছুটি সমষ্টিতে পরিণত করে। যখন 
পুংকেশরগুলি তার নলের সাহায্যে পাপড়ির সঙ্গে যুক্ত থাকে, তখন 
এদের দললগ্র পুংকেশর (12/7/0010%5) বলে। 
ধুতুরা ফুলের পাঁচটি পুংকেশর তার পাপড়ির সঙ্গে 
যুক্ত। পুংকেশরের ছুটি অংশ থাকে। এর লঙ্বা 
দণ্ডটিকে পুং-নালী (7107721) বলা হয়। 
' পুং-নালীর মাথার উপরের থলিটিকে পরাগধানী 
(4॥h৫7) বলে। পরাগধানীর ভেতরে ফুলের , 
রেণু (Pollen grain) থাকে। রেণুর মধ্যে থাকে 
পুংফুলের স্বভাব ও পুং-নিউক্লিয়স। 

(8) স্ত্রী-স্তবক (07779207171) 2 ফুলের 
চতুর্থ স্তবকটির নাম স্ত্রী-স্তবক। পুংস্তবকের ৬৪নং চিত্র__পুধকেশরের 
মতো! শ্ত্রী-স্তবকেও কয়েকটি স্বয়ংসম্পূৰ্ণ অংশ শিবির! 
থাকে; এদের প্রত্যেককে .গর্ভকেশর (07৫!) বলে। গর্ভকেশরগুলি 
দেখতে লম্বা নলের বা ফ্লাস্কের মতো । এদের মূল হুল গর্ভ.কেশরের 
এই স্থুলাকার অংশকে গর্ভকোষ (0০৫7)) বলে । গর্ভকোবের মধ্যে 
থাকে ছোট ছোট দানার মতো ডিম্বক (০9০%12)। গর্ভকোষ হতে 
সরু একটি নল বের হয়ে ফুলের পাপড়ি ভেদ ক'রে বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়। 
এই নলটিকে গর্ভকেশরের গর্ভদণ্ড (50916) বলে। গর্ভদণ্ডের আগাটি 
স্কীত বা প্রসারিত। এই অংশকে গর্ভকেশরের গর্ভুণ্ড (5101৫) বলে । 
জবা ফুলে পাঁচটি পরম্পর-যুক্ত গর্ভকেশর থাকে । এই ধরনের গর্ভকেশরকে 
িনকারপাস (57//20/%%5) বলে । অযুক্ত গর্ভকেশরকে আ্যাপৌকারপাষ 
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(4/০০716) বলে। ধুতুরা ফুলে ছুটি গর্ভকেশর থাকে এবং 
এ-ছুটি যুক্ত। 
যখন ফুলে উপরোক্ত চারটি স্তবক থাকে তখন ফুলটিকে আমরা 
সম্পূর্ণ ফুল (C০৫৫৫ ০৮৫৮) বলি । আবার যে ফুলে চারটি স্তবকের 
মধ্যে বেকোন একটি স্তবক থাকে না, সেইরকমের ফুলকে অসম্পূর্ণ 
(Incomplete flower) বলা! হয়। জবা, ধুতুরা, মটর প্রভৃতি উদ্ভিদের 
ঃ ফুলগুলি সম্পূর্ণ। আবার রজনীগন্ধা, কুমড়া প্রভৃতি 
(০০ উদ্ভিদের ফুলগুলি অসম্পূর্ণ। সাধারণতঃ যে-সব ফুলে 
| পুংকেশর এবং গর্ভকেশর দুই-ই থাকে, তাদের বলা হয় 
| উভলিজ (Hermaphrodite) ফুল। আবার যখন 
ফুলে পুংকেশর কিংবা গর্ভকেশর থাকে, তখন সেইরকমের 
| ফুলকে একলিঙ্গ (115৫440!) ফুল বলা হয়। সাধারণতঃ 
\ সম্পুর্ণ ফুলগুলিই উভলিঙ্গ হয়; যেমন-_মটর, ঘুতুরা, 
৮08 জবা ইত্যাদি। শশী; কুমড়া, ডালিম প্রভৃতি উদ্ভিদের 
ই ফুলগুলি একলিঙ্স। যে-সব ফুলে কেবলমাত্র পুংকেশর 
a থাকে কিন্তু গর্ভকেশর থাকে না, তাদের পুং-ফুল বা 
৬৫নং চিত্র_গর্ভ. পুরুষ-ফুল (Male or Staminate flower) বলে। 
পত্রের বিবিধ আবার যে-সব ফুলে কেবলমাত্র গর্ভকেশর থাকে, 
AS পুংকেশর থাকে না, তাদের দ্রী-ফুল (Female or 
Pistillate) বলে। কুমড়া গাছে দ্বী-ফুল এবং পুং-ফুল দুই-ই দেখা যায় । 
কতকগুলি ফুলে পুংকেশর বাঁ গর্ভকেশর কিছুই থাকে না। তদের ক্লীব 
ফুল (Neuter ow) বলে। 
যখন ফুলের প্রতিটি স্তবকের অংশগুলি, যেমন- বৃত্যংশ বা পাপড়ি 
ইত্যাদি আকারে সমান হয়, তখন সেইরকমের ফুলকে জমাজ (50112) 
বলা হয়। জবা, ধুতুরা, শিয়ালকীটা, আত! ও বেগুন উদ্ভিদের ফুলগুলি 
সমাঙ্গ। আবার যখন কোন ফুলের প্রতিটি স্তবকের অংশগুলি অসমান 
হয়, অর্থাৎ ছোট-বড় হয়, তখন তাদের বল! হয় অসমাঁজ (irregular) 
ফুল; যেমন--জংলী মটর, ছোলা, বক, অতদী ইত্যাদি। আবার 


N\ 
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বখন ফুলের বৃত্যংশ ও পাঁপড়ি ব'লে কোন অংশই থাকে না এবং তার 
পরিবর্তে পাপড়ির মতো কতকগুলি অংশ দেখা যায়, এই অংশগুলিকে 
পুষ্পপুট বা পেরিয়্যান্থ ৫2/1৫/::/) বলা হয়। 

হুল ( Fruits ) 

পুষ্ট ভিম্বাশয়কেই উদ্ভিদের ফল বলা হয়। ফুলের বিবিধ অংশ 
ডিম্বকের মতো নিষিক্তের উত্তেজনায় পরিপক্ক হয়ে ফলকে পরিবেষ্টিত 
ক'রে থাকে। চালতার যে অংশ আমরা খাই-_সেটি ফুলের বৃত্যংশ | 
সেইরকম আপেলের যে অংশ আমরা খাই_সেটি ফুলের পুষ্পাধার। 
নানা রকমের ফলকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ; যথা_ 

(১) সরল কল (57116 7717) £ যখন ফুলের একটি মাত্র 
ডিম্বাশয় থাকে এবং যখন সেটি পরিপক্ক হয়ে ফলে পরিণত হয়, তখন 
এই ধরনের ফলকে সরল ফল বলে। আবার যখন ফুলের গর্ভপত্রগুলি 
মিলিত হয়ে একটি প্রকোষ্ঠে পরিণত হয়, তখনও ডিম্বাশয় পরিপক্ক 
হলে, তাকেও সরল ফল বলা হয়। ফলের বাইরের আবরণকে 
ফলত্বক্‌ (7০/1০/%) বল! হয়। ফলত্বক্‌ কোন কোন ফলে নীরস (৫79) 
বা সরস (1৫57) হয়। আবার কখনও কখনও সরল ফল পরিপক্ক 
হবার পরে আপনা হতেই ফেটে যায় এবং তার ভেতরকার বীজ ছড়িয়ে 
পড়ে। এই ধরনের ফলকে বিদারী ফল (Dehiscent 111) বলা হয়। 
আবার কয়েকপ্রকার ফল পরিপক্ক হবার পরেও ফেটে তার বীজ 
ছড়ায় না, সেইরকমের ফলকে অবিদারী ফল (ndehiscent fruit) 
বলা হয়। সরল ফলগুলিকে তার ত্বকের বৈশিষ্ট্য ও বীজ-ছড়ানো 
পদ্ধতি অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ; যেমন__ 

(২) নীরস অবিদারী ফল (Dry indehiscent fruit)\—এই 
ধরনের ফলে একটিমাত্র বীজ থাকে। এরা তিন প্রকারের ; যথা ঃ 
(5) আ্যাকিন (4০৫৫) এই ধরনের ফল অধিগর্ভ এবং এক-কোষ্ঠ-বিশিষ্ট 
ডিম্বাশয়-যুক্ত ফুল হতে উৎপন্ন হয়। ফলে ত্বক ও বীজের বীজত্বক্‌ পৃথক্‌ 
থাকে। ছাগলবটি, কালজিরা ফলগুলি এর উদাহরণ (1) ক্যারিয়প জিস 
(০4/9/55)--এই ফলটি আযাকিনেরই মতো, কেবলমাত্র এই ফলের 
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ত্বক্‌ ও বীজত্বক্‌ এমনভাবে যুক্ত থাকে যে, দুটিকে আলাদা করা যায় না। 

ধান, ভুটা, গম ইত্যাদি ক্যারিয়প্সিস-জাতীয় ফল। (ii) নাট (1৬741) 

এক, ছুই বা ততোধিক ভিম্বাশয়-বিশিষ্ট ফুল হতে এই ধরনের ফলের 

সষ্টি। ফলে একটি মাত্র বীজ থাকে। ফলের ত্বক্টি শক্ত ও কাঠের 

মতো! । রিটা, গর্জন, ওক, হিজলী বাদাম ইত্যাদি AAA | 
0 fe 


নাট ফলের উদাহরণ । i 


rt, $ Facey 
মাফযারশ ০০৯২ 
স্১০১ ৯৯১০-১৪-১৯, 


৯৪ 


নু 
~~ 
El 


৬৬নং চিত্র-_উদ্ভিদের সরল  ৬৭নং চিত্র__নাট-জাতীয় ফল 
অবিদারী ফল। ( হিজলী বাদাম )। ১, ফল) 
২, পুষ্পাক্ষ। বিদারী ফল। 

(৩) নীরস বিদারী ফল (179 dehiscent 17%/%%) ৫ প্রধানতঃ 
তিনপ্রকারের নীরস বিদারী ফলের বিবরণ দেওয়া হ'ল; যেমন £ 
(1) শিল্ধ (1.201//16)__এইরকমের ফল একটি মাত্র গর্ভপত্র হতে সৃষ্টি 
হয়। ডিম্বাশয় অধিগর্ভ এবং এক-কোর্ট-বিশিষ্ট হয়। ফল পেকে গেলে . 
এটি মাঝের সন্ধি দিয়ে ছুই ভাগে ফেটে যায়। বক, অতসী, মটর, ছোলা 
প্রভৃতির ফল শিশ্ব-জাতীর। (7) ফলিক্ল (77০11০)-_এটি একটি 
মাত্র গভঁপত্ৰ হতে স্থষ্টি হয়। গর্ভপত্রের ভিম্বাশয়টি অধিগর্ভ এবং এক-কোষ্ঠ- 
বিশিষ্ট। এই ফলগুলি নিজের সন্ধি দিয়ে না ফেটে, ফলের অস্কীয় দিকের 
সন্ধিপথে ফেটে ভাগ হয়ে যায়। আকন্দ উদ্ভিদের ফল এর আদর্শ 
উদাহরণ। (i) ক্যাপসিউল (Capsule) «টি দুই বা ততোধিক 
যুক্তগভপত্ৰ হতে উৎপত্তি-লাভ করে। ডিম্বাশয়টি অধিগর্ভ এবং বহু- 
কোষ্ঠ-বিশিষ্ট। ফল পাকলে, ফলত্বক্‌ প্রকোষ্ঠ অনুসারে পাটে পাটে 


বহির্গঠন £ উদ্ভিদ্‌ রা, 


ফেটে যায়। কার্পাস, টেড়ম ও ধুতুরা উদ্ভিদের ফল ক্যাপসিউল- 
জাতীয় ফল। : 
(ক) জরস ফল (Fleshy fr টা সরস ফলের ত্বক্‌ পুরু ও 
রসালো |. ফলত্বকূটি তিনটি ভাগে ভাগ করা-যায় ; যথা-__(€) বহিঃত্বকৃ 
(Endocarp) বা বাইরের খোসা; (11) মধ্যত্বকৃ (011259০7%) বা 
ফলত্বরকের মাঝের অংশ । এই অংশটি বহিঃত্বকের নিচে থাকে। এটি 
সাধারণতঃ রসালো! | (111) অন্তঃত্বক্‌ (E40০7) বা ফলত্বকের ভিতরের 
অংশ। এটি সাধারণতঃ কঠিন। সরস ফল কখনও ফাটে নী। ফল পেকে 
গেলে সেটি মাটিতে পড়ে যায় এবং ত্বক্টি মাটির সংস্পর্শে পচে গেলে, ফলের 
ভেতরকার বীজগুলি মাটির সংস্পর্শে এসে নতুন উদ্ভিদের স্থষ্টি করে। 
বহু সরস ফলের মধ্যে ছুই রকমের সরস ফলের উদাহরণ দেওয়া 
হ'লঃ () ডুপ ()/7/০)--ফলের ত্বকূটি বহিঃত্বক্‌, মধ্যত্বক্‌ ও অন্তঃত্বকে 
বিভেদিত। আম, কুল, লিচু ও পিচ গাছের ফল ডপ-জাতীয়। আমের 
বহিঃত্বক্টি পাতলা ও মধ্যত্বক্টি রসালো এবং সুমিষ্ট কতকগুলি ডুপ- 
জাতীয় ফলের বহিঃত্বক্টি পুরু ও কঠিন। এটি ফলের চারপাশ বেষ্টন 
ক'রে রাখে। নারকেল, তাল, স্থপারি ফলও ডুপ-জাতীয়। এদের 
মধ্যত্বকটি তন্তময়। 
নারকেলের ততন্তময় 
মধ্যত্বকটি হতে দড়ি 
তৈরি হয়। তন্ময় 
মধ্যত্বক্-বিশিষ্ট ফল- 


গুলিকে তন্তময় ড্‌প সম্পুর্ণ আম (ভুপ) আমের লক্ছ্ডেদ 


(Fibrous ৫7%) বল! 
হয়। (1) বেরি(Ber?r)) 
_এইরকমের ফল একটি 
গভপত্র বা যুক্তগর্ভপত্র 
হতে উৎপত্ভি-লাভ করে। 
এর বহিঃত্বক্‌ ENE ৬৯নং চিত্র- উদ্ভিদের সরল সরস ফল । 
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মস্থণ ॥ মধ্যত্বক্‌ ও বহিঃত্বক্‌ কোন কোন ফলে যুক্ত থাকে। বিলাতী 
বেগুন (টম্যাটে। ), বেগুন, আঙুর, কলা, পেয়ারা, খেজুর, পেঁপে প্রভৃতি 
ফল বেরি-জাতীয়। 

(খ) গচ্ছিত ফল (49072916 1/%/%) £ এই ধরনের ফল ও ফুল 
অনেকগুলি যুক্তগর্ভপত্র হতে উৎপন্তি-লাভ করে। তাই প্রতিটি গর্ভপত্রের 
ডিম্বাশয় হতে একটি ক'রে সরল ফলের উৎপত্তি হয়। সরল ফলগুলি 
গুচ্ছিতভাবে পুষ্পাধারের উপর থাকে। প্রকৃতপক্ষে গচ্ছিত ফল কতকগুলি 
ছোট ছোট সরল ফলের গুচ্ছ মাত্র। ছাগলবটি ও আতা! গাছের ফল গুচ্ছিত 
ফলের উদাহরথ। 

(গ) যৌগিক ফল (11117161742) ই. যখন সমস্ত ফুলের 
পুষ্পবিন্যাসটি পেকে গিয়ে একটি মাত্র ফলে পরিণত হয়, তখন এই- 
রকমের ফলকে যৌগিক ফল বলা হয়। যৌগিক ফল ছুই রকমের ; যথা ঃ 
0) মোরোজিন (5০/০১০)-_ প্রচুর স্্রী-পুষ্প-সন্নিবিষ্ট পুষ্পবিন্যাস পেকে 
গিয়ে সোরোসিস ফলের সৃষ্টি করে। শ্ত্ী-পুষ্পগুলি মঞ্জরীদণ্ডে বৃত্তাকারে 
ঘন-সন্গিবিষ্ট হয়ে থাকে। মগ্জরীদণ্ু-সমেত সমস্ত পুষ্পবিন্যাস পেকে একটি 
বিরাট যৌগিক ফলে বিকাশ-লাভ করে। আনারস ও কাঠাল সোরোসিস 


ফলের উদাহরণ। (i) সাইকোনাস (5)- 
0০71/5)- এটিও সম্পূর্ণ পুষ্পবিন্যাস পেকে 
একটি ফলের সৃষ্টি করে। দেখতে এটি একটি 
পেয়ালার মতো এবং পেয়ালার ভেতরের 
গাত্রে প্রচুর স্ত্রী-পুম্প ও পুংপুষ্প জন্মায় 
প্রতিটি পুষ্প ফলে পরিণত হয়। পেয়ালার 
মতে৷ পুষ্পাধারটি পুষ্ট হয়ে যৌগিক ফলের 
৭:নং চিত্ত পচ্ছিত ও  ইন্টি করে। ডুষুর, বট ও অশ্ব গাছের 

যৌগ্রিক ফল। ফলগুলি সাইকোনাসের উদাহরণ । 

লীভ ( Seeds ) 

বীজপত্র অনুসারে বীজকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পরিপক্ক 

ডিম্বককেই বীজ বল৷ হয়। আবরণের ভিতর জ্ঞণ (৪৮757০) থাকে। 


Bh: — rene I 
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বীজের মধ্যে ভ্রণ সুপ্ত (0077+) অবস্থায় থাঁকে। বীজের উপরে 
পর পর ছুটি আবরণ থাকে । কোন কোন বীজে ভ্রণের ছুটি ক'রে 
বীজপত্র থাকে দ্বিবীজপত্ৰী (Dicotyled০n) উদ্ভিদের বীজে ছুটি ক'রে 
বীজপত্র (0০101220%) থাকে । কোন কোন উদ্ভিদের বীজে একটি ক'রে 
বীজপত্র থাকে। সেইরকমের উদ্ভিদকে একবীজপত্রী (11079001120?) 
উদ্ভিদ্‌ বলে। মটর, ছোলা, তেতুল, রেড়ি ও কুমড়া ছিবীজপত্রী উদ্ভিদ্‌। 
আবার ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি একবীজপত্রী উদ্ভিদ্। অনেক বীজে 
বীজপত্র ব্যতীত সন্ত (2/0057077) থাকে । এদের সম্তভল বীজ বলে, 
আর যেগুলিতে থাকে না, তাদের অসস্তল (Non-endosper' 7) বলে । 

ছোলা-বীজের গঠন (Structure ৰ: a gram-seed): এটি 
অসস্তল দ্বিবীজপত্ৰী বীজ । এর বাইরের 
বীজত্বকৃকে বীজ-বহিঃত্বক্‌ (৫০5৫) বলা! 
হয়। বীজ-বহিঃত্বকূটি পুরু ও ধূসর 
রঙের। বীজ-বহিঃত্বকের নিচে বীজ- 
অন্তঃত্বক্‌ (7207127) পাতলা এবং 
স্বচ্ছ। বহিঃত্বকের উপর একটি সুক্ষ্ন 
গোলাকার চাপা ক্ষেত্র দেখা যায়। এই ভপমকল 
চাপা অংশটিকে ভিদ্বক-নাঁভি বা হিলাম =ণমুল 


পর্বধয 


- (17471) বলা হয় | হিলামের উপরের _ ফীজপজ দুইটিকে, পৃথক করা হইয়াছে 


দিকে একটি লুষ্ম ছিদ্র দেখা যায়। . ৭১নং চিত্র--ছোলা-বীজের 
বীজটিকে একদিন জলে ভিজিয়ে রাখার বহিঃ ও অন্তঃগঠন | 

পরে, সেটিকে ছুই আঙুল দিয়ে চাপ দিলে, হিলামের মধ্যস্থ ছিদ্রপথে 
জল বের হতে দেখা! বায়। এই ছিদ্রটিকে ডিম্বক-রন্ধ। (4icropyle) 
বলা হয়। বীজত্বক্‌ ছুটি অপসারিত করলে, বীজপত্র ছুটি দেখা যায়। 
ছোলার বীজপত্র ছুটি পুরু ও স্থল। বীজপত্র দুটি ধীরে ধীরে ফাক 
করলে, দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে একটি বাকা দণ্ড দেখতে পাওয়া! বায়। 
এই দণ্ুটি বীজপত্রের সঙ্গে সংযুক্ত। এটিকে বীজের জবণাক্ষ (-1415) 
বলা হয়। ভ্রণাক্ষের যে প্রান্তটি বীজপত্র ছুটিকে অতিক্রম ক'রে 

জী. বি. (ছ1)--4 
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ভিম্বক-রন্ধের দিকে থাকে, সেই অংশকে ভ্রণমূল (7৩11) বল! হয় ।' 
জরপের বিপরীত প্রান্তটি বীজপত্রের মধ্যে থাকে। এই প্রান্তটিকে 
জ্রণাক্ষের জণ-যুকুল (Pl॥/০) বলা হয়। ভ্রণমূল ও ভ্রণমুকুল হতে 
যথাক্রমে উদ্ভিদের মূল ও বিটপের উৎপত্তি হয়। ভ্রণাক্ষের সঙ্গে বীজপত্রের 
সংযোগ-স্থানটিকে পর্বস্থান (০৭! £0॥৫) বলে । ভ্রণমুকুল হতে ভ্রণাক্ষের 
পর্বস্থান পর্যন্ত অংশকে বীজপত্রাধিকাণ্ড বা এপিকোটাইল (Epicotyle) 
বলে। আবার ভ্রণাক্ষের পর্বস্থান হতে ভণমূল পর্যন্ত অপর অংশটিকে 


৭২নং চিত্র-_রেড়িবীজের 
বহিঃ ও অন্তঃগঠন। 


স্থান (Deltoid 076) বল] হয়। 
ছুরি দিয়ে কাটলে, বীজটি সমদ্বিখণ্ডিত হয়। 


বীজপত্রাবকাণ্ড বা হাইপোকোটাইল 
(Hypocotyle) বলে। ছোলার বীজের 
অঙ্কুরোদগমের সময়ে এর .বীজপত্র দুটি 
মৃত্তিকার নিচে থাকে। কারণ, অঙ্কুরোদগমের 
সময়ে ভ্রণের বীজপত্রাধিকাণ্ড বা এপিকো- 
টাইল অংশ বৃদ্ধি না পাওয়ায়, বীজপত্র দুটি 
উপরে উঠতে পারে না। : এইরকমের 
অঙ্কুরোদগমকে ম্ুদ্বতর্ণ (Hypogeal ; 
Hypo= below, ge=earth) বলা হয়। 

ভুট্টাদানার গঠন (Structure of 
৫ Maize-grain) £ ভুট্টাদানা প্রকৃতপক্ষে 
একটি আস্ত ক্যারিয়প্সিস ফল। তাই 
এটিকে বীজ না ব'লে দানা বলে। প্রতিটি 
দানা আকারে চ্যাপটা এবং স্থল । দানার 
বাইরের দ্বকৃটি সোনালী রঙের। তবকৃটি 
ফলত্বক্‌ ও বীজত্বক্‌ একত্র হয়ে গঠিত। 
ভুটাদানার একদিকে একটি আয়তাকার 
অংশের মাঝে দণ্ডের মতো৷ একটি অঞ্চল 
দেখা যায়। এই অঞ্চলটিকে ডেলটয়েড 
এই দণ্ডের উপর দিয়ে লম্বীলম্িভাঁবে 
লেন্স-এর দ্বার! যেকোন 
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একটি খণ্ডকে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখার পরে পরীক্ষা করলে, দেখা যাকে 
যে, খণ্ডটি একটি পাতলা! পর্দার দ্বারা দুই অসমান অংশে বিভক্ত। এই 
পাতলা! পর্দাটিকে স্কুটেলাম (5০%121177) বলা হয়। খণ্ডের বড় ও স্থুল 
অংশটি বীজের সস্ত। সম্তের সঙ্গে স্কুটেলাম যুক্ত থাকে । স্কুটেলাম-ই 
ভুট্টাদানার বীজপত্র। খণ্ডের অপরধারে একটি সুস্ম দণ্ড দেখা যায় । 
এইটি ভুট্টার ভ্রণাক্ষ। বীজপন্র বা স্কুটেলাম এবং ভ্রণাক্ষ এই ছুটিকে 


একত্র ক'রে ভুট্টার ভ্রণ-অংশ বলা হয়। জরণে ভ্রণাক্ষ অতি ক্ষুদ্র। এর 


ণওনং চিত্র_-ভুট্রাদানার বহিঃ ও অন্তঃগঠন। 


শীর্ধাগ্রে কচি পাতা দেখা যায়। এই প্রান্তকে ভ্রণাক্ষের ভ্রণমুকুল 
(21746) বল! হয়। ভ্রণমুকুল একটি সুগম আবরণে আবৃত। একে 
কলিওপটাইল (0০৫০/৫) বলা হয়। ভ্রণমুকুলের বিপরীত প্রীস্তটিকে 
ভ্রণমূল (০৫112) বল হয় এবং এটিও একটি সূক্ষ্ম পর্দার দ্বারা আবৃত 
থাকে। এই পর্দাটিকে কলিওরছিজ। (0০1৫০72০) বলে। স্কুটেলীমের 
এক দিক সস্তের সঙ্গে সংযুক্ত এবং অন্য দিকটি জণকে বেষ্টন ক'রে 
থাঁকে। এটি ধীরে ধীরে সম্তের ভিতর হতে খাগ্রস ব্যপন-প্রণালীর দ্বার! 
শোষণ করে এবং জণাক্ষের বৃদ্ধির জন্য খাদ্য যোগায় । ভুট্টাদানার অস্কুরো- 
দগম-প্রণালী মৃত্বর্তী (৮০9৫৭!) প্রক্রিয়ায় হয় এবং দানাটি মাটির 


ভিতর থাকে। 
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দ্বিতীয় পর্ব ৪ প্রাণীর বহির্গঠন 
মাছ (Fish ) 

আদর্শ মাছ হিসেবে রুই মাছ স্থবিদিত। পুক্করিণীর মিষ্টি জলে 
এবং ছোট ছোট নদীতে ও পুকুরে এদের বাস। রুই মাছের বৈজ্ঞানিক 
নাম লেবিও"রোহিটা (L৮০০-৮০॥i৫৭)। এর দেহ বোটের মতো। এবং . 
দেহের ছইধার মস্থণ। বড় রুই মাছের দেহের রঙ লালচে দেখতে হয় । 
সমস্ত মাছটিকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এর মাথা হতে কানকুয়া 
পর্যন্ত অংশকে মস্তক অংশ (Head region), কানকুয়ার পর হতে 
পায়ুছিদ্র পর্যন্ত অঞ্চলকে ধড়ের অংশ (Trunk region) এবং 
পায়ুছিত্রের পিছন হতে লেজের শেষ পর্যন্ত অংশকে লেজ অংশ 
(70 7৫9101) বল৷ হয়। রুই মাছের মাথ! ব্যতীত দেহের সর্বত্র 
গোলাকার আশে আবৃত । আশগুলি ছাদের টালির মতো একের উপর 
একটি ক'রে সাজানো থাকে। এই ধরনের জীশগুলিকে চক্রাকার বা 
সাইক্লয়েড (০০101৫) আশ বলে। মাছের মাথাটি ভ্রিকোণাকৃতি এবং 
মুখছিদ্রটি মাথার অগ্রভাগে পেটের দিকে থাকে। মুখছিন্রটি উপরের 
চোয়াল ও নিচের চোয়ালের দ্বারা আবদ্ধ। ছুই চোয়ালের সংযোগ- 
কোণে একটি শু'ড় বা বারবেল (৪০7৫!) থাকে । এটি অত্যন্ত স্ুবেদী। 
মাথার শীর্ষস্থানে মধ্যরেখার দু'পাশে একটি ক'রে ছিদ্র বা বহিঃনাসারন্ধ 
(External 105751) থাকে । বহিঃনাসারন্ধ্ের পিছনে মাথার ছুইধারে 
একটি ক'রে গোলাকার বড় চোখ দেখা যায়। ছুটি চোখের পিছনে একটি 
ক'রে বৃহৎ অর্ধচন্্রাকার কানকুয়৷ (9/০79/1%/7) দেখা! যায়। প্রতিটি 
কানকুয়ায় মুক্তধারে একটি পাতলা পর্দা থাকে। এই পর্দাটিকে 
ব্রযাঙ্কিওঝ্টিগাল মেমত্রেন বলে। এটি মাছের ধড়ের উপর বিস্তারলাভ 
ক'রে-ফুলকা-গহ্ররের (040/-০25%/)) ছি্রটিকে বন্ধ ক'রে দেয়। রুই 
মাছের দু'পাশে লশ্বালশ্বিভাবে প্রতি কানকুয়া হতে একটি চক্চকে দাগ 
আশের উপর দিয়ে লেজের মূলে গিয়ে শেষ হয়েছে। এই দাগের 
উপর স্পর্শে ন্দ্রিয়-গ্রন্থি (Sense-gland) থাকে এবং দাঁগটিকে পার্শ্ব 
স্পর্মেন্্রিয়-রেখ। (Laternal line of sense-079n) বলে । 
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রুই মাছের দেহে পাঁচ রকমের পাখনা থাকে । এদের মধ্যে 
ছু'রকমের পাখনা! একজোড়া ক'রে থাকে এবং বাকী তিনটি বিজোড় 
পাখনা । প্রতিটি পাখনায় নরম কাঠির মতো হাড় থাকে । এদের ফিন-রে 
(77/77)) বলে। হাড়গুলি পাতলা চামড়া দিয়ে ঢাকা । রুই মাছের 
কানকুয়ার পেছনে একজোড়া পাখনা থাকে। এটিকে বক্ষ-পাখনা বা 
পেক্‌টোরাল ফিন (72210/01 1) বলা হয়। পেটের মধ্যবর্তী জায়গায় 
একজোড়া পাখনা দেখা যায়। এটিকে শ্রোণী-পাঁখন। (Pelvic 111) বলে। 
বক্ষ ও শ্রোণী-পাখনাকে জোড়! পাঁখন। (Paired 175) বলে। শ্রোণী- 
পাখনা এবং পায়ুসংলগ্ন পাখনার ,মধ্যবর্তাঁ স্থানে একটি ছিদ্র থাকে। 
এই ছিদ্রটিকে পায়ুছিদ্র (01006৫) বলা হয়। পায়ুছিদ্রের পিছনের 
বিজোড (/7//41/6৫) পাখনাটিকে পারুসংলগ্ন পাখনা (47101 17) বলা! 
হয়। রুই মাছের লেজের শেষ অংশটি একটি পাখনায় আবৃত থাকে । 
লেজের পাখনাটিকে লেজ-সংলগ্ন পাখনা (07001 177) বল! হয়। 
এই পাখনাটি মাছের বৃহত্তম পাখনা এবং এটি মধ্যবর্তী অঞ্চল হতে ছুই 
সমান ভাগে বিভক্ত। রুই মাছের পিঠের উপর একটি বিজৌড় পাখনা 
থাকে । এই পাখনাকে পুষ্ঠ-পীখন! (00750! ৷৷) বলে । 
রুই মাছ কর্ডাটা (0০৮৫৭৭) পর্বের অধীনে পিসেস (Pisces) 
শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । মাছ মাত্রেই অনুষ্ণশোণিত (C০!d-bl০০ded) প্রাণী । 
হ্যা ( Toad ) { 
কুনো-ব্যাঙকে ‘টোড’ বলা হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম Buto 
melano stictus | ব্যাঙ দেখতে কুৎসিত এবং চামড়ায় বিষাক্ত গন্ধ 
থাকে। কুনো-ব্যাঙের দেহের রঙ গাঢ় ছাইয়ের মতো। দেহটি মাথা ও 
ধড়ে বিভক্ত । এর গলা! নেই। এর দেহের সর্বাঙ্গে কালে। গোলাকার 
ফোড়ার মতো ছোট ছোট গুটি (7/0715) থাকে। পিঠের চামড়া পেটের 
চেয়েও মোটা ও খসখসে । পিঠের দিকে গুটি বেশী ও পেটের দিকে গুটি 
কম। কুনোব্যাও উভচর প্রাণী ও গুটিগুলি এদের বৈশিষ্ট্য । কুনো-ব্যাউকে 
লম্বালম্বিভাবে সমান দু'-ভাগে ভাগ করা যায়, তাই এদের দেহ ছিপার্শরূপে 
গ্রতিসম | কুনো-ব্যাঙের মাথাটি অর্ধবৃত্ের মতো। এর মুখছিদ্রটি মাথার 
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নিচে ও মুখছিদ্রের সংযৌগ-কোণ চোখ ছাড়িয়ে আরও পিছনে থাকায় 
ব্যাঙের হী-মুখটি, বিরাট । মাথার শীর্ষদেশের মধ্যরেখার ছু'পাশে একটি 
ক'রে বহিঃনাসারন্্ থাকে। প্রতিটি নাসারন্র নাসাপথে (Nasa! 
£55৫0০) মুখ-বিবরের ভিতরে অন্তঃনাসারন্ধে মিলিত হয়েছে । বহিঃ 
নাসারন্ধের পেছনে ছুইধারে একটি ক'রে বড গোলাকার ও ড্যাবডেবে 
‘চোখ থাকে । চোখে তিনটি ক'রে পর্দা থাকে। ঠিক চোখের পেছনে 
একটি ক'রে গোলাকার পাতলা মস্থণ চামড়া কানের ছিদ্রটিকে ঢেকে 
বাখে। এটিকে কর্ণপটহ (Tympanic membrane) বলে । কর্ণপটহের 
ঠিক পিছনে একটি ক'রে লঙ্বাকার গ্রন্থি দেখা যায়। এর নাম প্যারোটিড 
গ্রন্থি (20/0/1৫ 91010) । গুটিগুলি হতে সৰ্বদা রস নিঃস্থত হয় ব'লে 
ব্যাঙের চামড়া সবসময়ই সিক্ত থাকে। 

ব্যাঙের ছুটি পা মাথা ও ধড়ের সংযোগস্থল হতে বের হয়েছে। এটি 
ব্যাঙের অগ্রপদ (/০/91%/)। অগ্রপদটি যথাক্রমে £ ৫) পুরোবাহ (7০/০- 
arm), (1) বাহু (4rm), (ii) মণিবন্ধ 077/45/) এবং (৮) করতল (707৫) 
অংশে বিভক্ত। ব্যাঙের করতলে চারটি অঙ্গুলি থাকে | দেহের পশ্চাঙ্ভাগের 
তুইধার হতে একটি ক'রে পন্চাৎপদ (1780 189) বিদ্যমান । অগ্রপদের 
মতো এটিও চার ভাগে বিভক্ত ; বথা-_0) জঙ্ঘ! (7191), (1) জানুতল 
(Leg), (11) গোড়ালি (4/712), এবং (iv) পদতল (1০০) পদতলে 
পাঁচটি অঙ্গুলি (7/01৫79) থাকে। চতুর্থ অন্থুলি সবচেয়ে বড়। 
'অগ্রপদের অঙ্গুলির মধ্যে তৃতীয়টি বড়। ব্যাঙের পশ্চাৎপদ অগ্রপদ অপেক্ষা 
অনেক বড়। পশ্চাৎপদের অঙ্কুলিগুলি বেশ কিছুদূর পরস্পরের সঙ্গে 
পাতলা চামড়া দিয়ে যুক্ত। এই ধরনের পদকে লিগুপদ (772৫ 
1991) বলা! হয়। ছুটি পশ্চাৎপদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ছিদ্র থাকে। 
এই ছি্রটি সামান্য পিঠের দিকে থাকে। একে অবসারলী ছিদ্র বা 
ওকীয়াকাল আ্যাপারচার বলে। পুরুষ-ব্যাঙের অগ্রপদের মাঝের দুই 
অঙ্গুলির তলদেশে কালো রঙের গোলাকার দাগ দেখা যায়। কুনো- 
নার দেহের চামড়া শিখিল। এটিও মাছের মতো অনুষশোনিত জীব । 
ব্যাঙ কর্ডাটা পর্বের অধীনস্থ উভচর বা ত্যাক্ষিবিয়া শ্রেণীর অন্তৰ্ভুক্ত প্রাণী । 


বহির্গঠন £ প্রাণী ৫৫ 


দিিলসিি ( Lizard ) 

গিরগিটি সরীস্থপ শ্রেণীর আদর্শ প্রাণী । ঝোপে-জঙ্গলে, বা 
বাগানে গিরগিটি দেখতে পাওয়া যায়। এর লেজ বেশ লম্বা ও মাথাটি 
লালচে রঙের। গিরগিটির পিঠের মধ্যরেখার উপর লক্বালম্বিভাবে 
একসারি কাটা দেখা যায়। এইরকমের গিরগিটির বৈজ্ঞানিক নাম 
Calotes versicolor | গিরগিটির সর্বাঙ্গ জীশে (5০০1০) ভরা । আশের 
উৎপত্তি মাছের মতো! চামড়ার অস্তঃত্বক্‌ থেকে হয় না। চামড়ার বহিঃত্বক্‌ 
থেকে এর উৎপত্তি। গিরগিটির দেহ মাথা, গ্রীবা, ধড় ও লেজে বিভক্ত। 
মাথাটি ছোট ত্রিকোণাকৃতি এবং এটি খড়ের সঙ্গে ছোট গ্রীবার মাধ্যমে 
যুক্ত। এর লেজ লম্বায় ধড়ের চেয়ে প্রায় আড়াইগুণ বেশী এবং এই 
অঙ্গটি প্রথমে দড়ির মতো গোলাকার থাকে ও ক্রমে ক্রমে সরু হতে 
আরম্ভ ক'রে শেষ হয়। গিরগিটির মুখছিদ্রটি শ্রিজম-এর মতো মাথার 
অগ্রাংশে বিদ্যমান ও ব্যাঙের মতো মুখছিত্রটি উপরের চোয়াল ও নিচের 
চোয়ালের দ্বারা আবদ্ধ। প্রতিটি চোয়ালে একই রকমের দাত থাকে। 
মাথার ঠিক অগ্রাংশে একটু উপরে মধ্যরেখার দু'পাশে একটি ক'রে 
বহিঃনাসারন্ত্র থাকে । এদের পেছনে ছোট অথচ উজ্জল ছুটি চোখ দেখা 
যায়। চোখে মোট তিনটি পাতা থাকে। তৃতীয় পাতা বা নিকটিটেটিং 


 মেমত্রেনটি ক্ষয়প্ৰাপ্ত এবং চোখের অন্তঃকোণে থাকে । চোখের পেছনে 


একটি ক'রে ছোট চাঁপা গর্ত পাতলা চামড়ায় ঢাকা থাকে। এটি 
গিরগিটির কর্ণপটহু। গিরগিটির পিঠটি উত্তল (০০104) এবং অঙ্কীয় 
দিকটি সমতল। ধড় ও লেজের সংযোগস্থলে একটি আড়াআডিভাবে 
ছিদ্র দেখা যায়; এটি পায়ুছিদ্র। পায়ুছিত্রটি গিরগিটির অবসারণীর 
(01900) ভেতর বিদ্যমান । গিরগিটির অগ্রপদ-ছুটি দেহের তুলনায় 
খুবই ছোট। প্রতিটি অগ্রপদ পুরোবাহু, বাহু, মণিবন্ধ ও করতল-_-এই 
চারটি ভাগে বিভক্ত। আবার "প্রতিটি করতলে বীকা নখযুক্ত পাঁচটি 
অন্ধুলি থাকে। প্রথম অঙ্গুলি সবচেয়ে ছোট ; একে পৌলাকৃস (Poll) 
বলে। দেহের তুলনায় ক্ষুদ্র পশ্চাৎপদ-ছুটি পায়ুর দুইপাশে যুক্ত হয়ে থাকে। 
প্রতিটি পশ্চাৎপদ জঙ্ঘা, জান্ুতল, গোড়ালি ও পদতলে বিভক্ত। 


৫৬ জীবন-বিজ্ঞান_দ্বিতীর ভাগ 


অও্পদের মতো পদতলে বীকা-নখ-যুক্ত পাঁচটি অঙ্গুলি থাকে এবং এদের 
মধ্যে ক্ষুদ্রতম অঙ্গুলিকে হ্যালাক্স বলে। গিরগিটি কর্ডাটা পর্বের অধীনস্থ 
রেপটিলিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অনুষশোনিত প্রাণী । 
পক্ষী ( Birds ) 
সালা (Pigeon) 

পক্ষী-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পায়রা “শান্তির দূত’ এবং এই শ্রেণীর 
আদর্শ উদাহরণ । যে-সমস্ত প্রাণীর ডানা আছে এবং যাদের দেহ ও 
ডানা পালক দিয়ে সজ্জিত, তাদের পক্ষী-জাতীয় বা এভিস্‌ শ্রেণীতে 
অন্তর্ভুক্ত করা হয়; যথা__বাজপাখী, পায়রা, চিল, কোকিল প্রভৃতি। 
বন্য-পায়র। বা গৌলা-পায়র। (Rock-pigeon) হতেই কৃত্রিম উপায়ে 
নানারকম বর্ণবিশিষ্ট পায়রার উৎপত্তি। গোলা-পায়রার' বৈজ্ঞানিক 
নাম কলন্ব। লিভিয়। (Columba livia) । পায়রার দেহ মস্থণ বোটের 
মতো! এবং এর গ্রীবাটি দেহের অগ্রভাগে উড়বার সময় সোজা হয়ে যায়। 
এইরকমের দেহ-গঠনের জন্য পায়র! অনায়াসে উড়তে পারে। পায়রার 
শরীর মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত; যখা_€) মস্তক বা মাথা, 
(i) গ্রীবা, (1) ধড়। মাথাটি ছোট ও গোলাকার । এটি দ্রুত সঞ্চরণশীল। 
মাথার সামনে একজোড়া শক্ত, ত্রিকোণ চঞ্চু বা ঠোট বিদ্যমান । 
মুখগহ্বরটি চঞ্চুর দ্বারা আবদ্ধ। উপর-চঞ্চুর মূলে ছুটি বহিঃনাসারন্ধ 
শাকে। এর চারপাশ স্থল চামড়া দিয়ে আবৃত। একে শিরি (০০/০) 
বলা হয়। মাথার দু'পাশে বড় ও গোলাকার ছুটি চোখ বিদ্যমান ৷ 
প্রত্যেকটি চোখের পিছনে একটি ক'রে পালকে-ঢাকা কর্ণছিন্র (Auditory 
71502) থাকে। গ্রীবার পেছন থেকে অগ্রপদ-ছুটি বের হয়। প্রতিটি 
এ তা ভিত বিনা অঞপদে মোট তেইশটি ডানার পালক 
(Remiges) সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকে। প্রথম অন্গুলিতে (Polls) 


কিছুসংখ্যক ছোট ছোট পালক সাজানে! থাকে। এই পালকগুলিকে 
বাস্টার্ড পালক বলে। 


দেহের পকশ্চান্তাগ হতে 


দু'পাশে একটি ক'রে পশ্চাৎপদ থাকে। 
পশ্চাৎপদের জজ্ঘাটি ছোট, 


মজবুত এবং পেশীবহুল। জজ্ঘা ব্যতীত 


বহির্গঠন £ প্রাণী ৫৭ 


পশ্চাৎপদের নিয়াংশের সর্বত্রই আশে ঢাকা থাকে। প্রথম অঙ্গুলি 
পায়রার বসা-অবস্থায়, লেজের দিকে বা পশ্চাদ্মুখী হয়ে থাকে এবং অন্যান্য 
অঙ্গুলিগুলি মাথার দিকে বা সম্মুখমুখী হয়ে থাকে। পায়রার ধড়টি 
গোলাকারে শেষ হয়েছে। এর শেষ অংশটিতে এক-সারিতে লঙ্বা-লঙ্বা 
বিশেষ ধরনের বারোটি পালক সাজানো থাকে এবং এই অংশটিকেই লেজ 
বলা হয়। এর নাম ইউরোপাইজিয়ম। পালকগুলিকে পুচছপক্ষ 
(Retric5) বলে। ইউরোপাইজিয়ম এবং ধড়ের শেষাংশৈর সংযোগস্থলে 
অবসারণী-ছিত্র (01০০০! ৭৮০৮/47৮৫) আড়াআড়িভাবে থাকে| ইউরো-. 
পাইজিয়মের শীর্ষদেশে একটি গ্রন্থি থাকে। একে তৈলগ্রন্থি বা গ্ৰীন গ্লাণ্ড 
(Preen 01৫70) বলে। পায়র! উষ্ণশোণিত জীব এবং এটি পাখী-জাতীয় 
বা এভিস্‌ শ্রেণীর অন্তৰ্ভুক্ত ক্যারিনেটিডি (Carinatidae) উপশ্ৰেণী বা 
উড়োপাখী-জাতীয় প্রাণী। 


শিনিলিগ ( Guineapig ) 


₹ গিনিপিগ একটি স্তন্যপায়ী (Mammal) প্রাণী । ক্রমবিকাশের 
ধারা অনুযায়ী স্তন্যপায়ী জীবেরাই প্রাণিজগতের মধ্যে সর্বোচ্চস্তরের 
প্রাণী রূপে পরিগণিত। মানুষ এই শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ জীব। গিনিপিগের 
বৈজ্ঞানিক নাম ক্যাভিয়া পোর্সিলাস (04516 /০/০০11/5)। এরা 
তৃণভোজী এবং এদের সামনের দীতগুলি তীক্ষ হওয়ায় গিনিপিগ-জাতীয় 
প্রাণীদের তীক্ষুদন্ত (Rodent) প্রাণী বলা হয়। গিনিপিগের দেহকে 
চার ভাগে ভাগ করা যায়; যথা-_মাথা, গ্রীবা, খড় ও পদ । দেহের 
বহিরারুতিতে লেজের কোন অস্তিত্ব নেই। মাথার শীর্ষাগ্র, বহিঃনাসারন্ধা, 
পদতল এবং করতল ব্যতীত এদের দেহের সর্বত্র লোমে আবৃত। 
সমস্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের এটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। মাথাটি লম্বা এবং এর 
শীর্দেশের মধ্যরেখার দু'পাশে একটি ক'রে বহিঃনাসারন্্-সমেত নাসিক। 
আছে।. বহিঃনাসারন্ষের দু'পাশে কতকগুলি শক্ত, লম্বা লোম থাকে। 
এগুলিকে গোঁফ বা! ভিত্রেসি (/ 5৮7৮৭55০৫) বল! হয়। উপর-চোয়ালের 
মাবখানটি কাটা। এই কাটার মধ্যে দিয়ে ছুটি লম্বা দাত দেখা যায়। 


৫৮ জীবন-বিজ্ঞান__দ্িতীয় ভাগ 
বহিঃনাসারন্ধের পেছনে মাথার ছু'পাশে একটি ক'রে চোখ থাকে। 
চোখের উপরের ও নিচের পাতা দুই-ই সঞ্চালনশীল। এদের তৃতীয় পাতা 
বা নিকটিটেটিং মেমত্রেনটি ক্ষয়প্ৰাপ্ত হয়ে চোখের অন্তঃকোণে থাকে। 
চোখের পেছনে একটি 
ক'রে বহিঃকর্ণ বা 
পিন1(717/16) থাকে। 
পিনা সঞ্চালনশীল এবং 
কর্ণছিদ্রটি পিনার 
ভেতরে থাকে । হ্ষুদ্র 


অগ্রপদ ESE শগ্রীবা একদিকে মাথা 
৭৪নং চিত্র__গিনিপিগের বহিরারুতি। এবং অন্যদিকে ধড়কে 


সংযুক্ত ক'রে থাকে। শ্রীবাও সঞ্চালনশীল। ধড়টি ছুই ভাগে বিভক্ত। 
এর অগ্রভাগটি পাঁজরের হাড় এবং উরঃফলকের দ্বার আবদ্ধ। খড়ের এই 
অগ্রভাগকে বক্ষ বল! হয়। খড়ের পশ্চান্ভাগটিকে উদর বলে । উদরের ছুই 
পাশে একটি ক'রে মোট ছুটি স্তনবৃন্ত ৫৫5) থাকে । পুংগিনিপিগে এই 
ছটি ক্য়প্রাপ্ত। উদরের শেষ সীমানায় এবং সামান্য পিঠের দিকে একটি 
পায়ুছিদ্র (4/%5) দেখা যায়। পায়ুর সামান্য নিচে ও অস্ীয়ের দিকে 
জনন-ছিদ্র (Genital 06110) এবং তার সামান্য উপরে ঘৃত্রনিক্ষাশন- 
ছিদ্র বা গরবিনী-ছিত্র (Urinary aperture) দেখা যায়। পুরুষ- 
গিনিপিগের পশ্চাৎপদের মধ্যবর্তী স্থানে চর্স-আস্তরণের (Scrotum) 
শাথ্য অগুকোৰ (751০5) থাকে। বুকের দুইপাশে গিনিপিগের অগ্রপদ- 
বা Se এটি পুরোবাহু, বাহু, মণিবন্ধ ও করতলে বিভক্ত৷ 

নখযুক্ত অঙ্গুলি থাকে । এদের বৃদ্ধাঙ্থুলি নেই। এদের 
গশ্াৎপদটি অগ্রপদ অপেক্ষা বড় ও মজবুত। এটি জঙ্ঘা, জান্ুতল, 
গোড়ালি এবং পদতলে বিভক্ত। পদতলে তিনটি নখযুক্ত অঙ্গুলি 
থাকে। গিনিপিগ কর্ডাটা পর্বের অধীনস্থ স্তন্যপায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, 


সী বা রোডেনসিয়া বর্গের উষ্ণশোণিত শাকাশী (Herbivorous) 


বহির্গঠন £ প্রাণী ৫৯ 
আ্লীলতশীললা ( Cockroach ) 

আরশোলা অমেরুদণ্তী সন্ধিপদ পর্বের প্রাণী। আরশোলার 

বাস ভাড়ারঘরে, রান্নাঘরে, চাল ও ডালের গুদামে এবং অন্ধকার 
স্যাতসেঁতে জায়গায়। এদের দেহ মেহগনী রঙের বা চকলেট রঙের 
আবরণী দিয়ে ঢাকা থাকে। 
আরশোলার দেহকে তিনটি 
অঞ্চলে ভাগ কর! যায়; 
যথা__মাথা। বুক ও উদর । 
এদের মাথ প্রায় ত্রিকোণ | SAR 7] 
আকারের । মাথার তলায় /% টি Ua 
একেবারে শেষের দিকে ; SEAN 
মুখছিদ্র থাকে। মাথাটি বহিরারুতি। 
বুকের সঙ্গে একটি সরু গলা দিয়ে যুক্ত। তাই আরশোলা। অতি 
সহজে তার মাথ৷ এদিক-ওদিক নাড়াতে পারে। মাথার আগায় একটি 
ক'রে মোট ছুটি লঙ্কা শু'ড় বা শুঙ্গ দেখা যায়। ছোট ছোট খণ্ড পর পর 
যুক্ত হয়ে এইরকমের শু'ড় তৈরি করে। শু'ড় আরশোলার স্পর্শেন্দিয় 
বা অনুভূতির কাজ করে। প্রতিটি শু'ড়ে 75 থেকে 90টি গাট দেখা 
যায়। প্রতিটি শুঁড়ের পেছনে একটি ক'রে বড় যৌগ চোখ বা পুঞ্জাক্ষি 
থাকে। প্রতিটি পুপ্জাক্ষি অসংখ্য সরল চোখের সমন্বয়ে গঠিত। মুখের 
উপর-নিচে ঠোট থাকে। মুখের ছু'পাশের ছুটি উপাঙ্গকে চোয়াল বলে। 
আরশোলার বক্ষ-অঞ্চলটিকে আবার তিনটি অংশে ভাগ করা যায়। 
প্রথম অংশকে অগ্রবন্ বলা হয়। এর উপর একটি ভ্রিক্ষোনাকুতি আঁরকী 
থাকে । দ্বিতীয় অংশ বা মধ্যবঞ্ হতে একজোড়া পুরু ভাল। দেখ! হাক ॥ 
তৃতীয় অংশ বা পশ্চাদ্বক্ষ হতে একজোড়া খুব পাতলা ভানা থাকে। 
প্রথম-জোড়া ডানা শক্ত। ওড়ার সময়ে আরশোলা প্রথম-জোড়া ডান! 
ব্যবহার করে না। দ্বিতীয়-জোড়া ডানা পাতল! ও শিরাযুক্ত। উড়বার 
সময়ে আরশোল! এই ভানা-ছুটি ব্যবহার করে। আরশোলা যখন বসে 
তখন প্রথম ভানা-ছুটি দ্বিতীয় ভানা-ছুটিকে ঢেকে রাখে। তাই প্রথম 


৬০ জীবন-বিজ্ঞান__দ্বিতীয় ভাগ 


ডানা ছুটিকে আবরণ-ডান! বল! হয়। বক্ষের তিনটি অঞ্চল থেকে 
পর্যায়ক্রমে তিনজোড়া পদ-উপাঙ্গ দেখা যায়। প্রতি পদে পাঁচটি খণ্ড 
থাকে। খণ্ডগুলি পরস্পর গীঁট দিয়ে যুক্ত থাকে । পায়ে গাঁট বা সন্ধি 
থাকায়, পতঙ্গকে সন্ধিপদী পর্বের অন্তর্ভুক্ত কর! হয়। প্রতিটি পতঙ্গে ছ'টি 
পা থাকায়, এদের আবার বট্পদীও বলা হয়। প্রতিটি পদের শেষভাগটি 
বেশ লম্বা ও শেষভাগে আবার পাঁচটি গাট থাকে। পায়ের শেষভাগে 
একজোড়া বাঁকা নখ থাকে । পা দিয়ে আরশোলা চলা-ফেরা করে। 
আরশোলার মোটা উদর-অঞ্চল দশটি খণ্ডকে বিভক্ত। পুরুষ-আরশোলার 
অষ্টম ও নবম দেহখণ্ডককে সপ্তম দেহখণ্ডক ঢেকে রাখে । ভ্ত্রী-আরশোলার 
উদর-অঞ্চল পুরুষ-আরশোলার উদর-অঞ্চল থেকে স্থুল। পুরুষ- 
আরশোলার নবম দেহখণ্ডকের ছুইধার থেকে একটি ক'রে গীঁটবিহীন 
উপাঙ্গ দেখা বায়। এই ছোট ছুটি উপাঙ্গকে স্টাইল বল! হয়। 
সত্রী-আরশোলার স্টাইল থাকে না। স্টাইল দেখেই আরশোল! পুরুষ না! 
স্ত্রী তা চেনা যায়। আবার প্রত্যেকটি আরশোলার দশম দেহখণ্ডকের 
তলার দিক থেকে ছুই-গীটযুক্ত উপাঙ্গ থাকে। এগুলি স্টাইলের চেয়ে 
বড়। এদের বল! হয় আ্যানাল সারকাস। ত্যানাল সারকাসের ঠিক 
মাঝখানে পায়ু বিদ্যমান । পায়ু থেকে আরশোলার মল, মূত্র ও ডিম 
বের হয়। আরশোলার দেহের প্রতি পাশে পর্যায়ক্রমে দশটি ক'রে 
ছোট ছোট ছিদ্র থাকে । এই ছিদ্রগুলি দিয়ে বাইরের বাতাস দেহের 
ভেতর প্রবেশ করে ব'লে এদের আরশোলার শ্বাসছিদ্র বলে। 
প্রজ্ঞাপাতি ( Butterfly ) - 
প্রজাপতি অমেরুদণ্তীর অধীনস্থ সন্ধিপদ পর্বের পতঙ্গ-শ্রেণীতে 
অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। এরা নানা রঙের ও আকারের হয়। ছুইজোড়া রঙ- 
বেরঙের বড় ভান। এদের বৈশিষ্ট্য । প্রজাপতির ভান! পাখীর ডানার মতে। 
নয়। পাখীর ডান! পালকে মোড়া, কিন্তু প্রজাপতির ডানা তার চামড়ার 
এপিভারমিস বা বহিঃস্বক্‌ থেকে উৎপন্ন হয়। ডানা-ছুটি একই আকারের 
এবং লোম বা সুক্কা আশ দিয়ে আবৃত থাকে । এদের ছুটি চোখ যৌগিক 


এবং বেশ বড়। প্রজাপতির দেহ লক্বা ও কৃশ। দেহে রোম বা লুক্ষ 


বহির্গঠন £ প্রাণী / ৬১ 


আঁশ দেখা যায়। মাথাটি ছোট এবং এর শীর্ষস্থান থেকে দুটি গীটযুক্ত 
লম্বা আযানটিনা বা শুয়া! দেখা যায়। আ্যানটিনা শাখাবিহীন ও সোজা! 
সামনের দিকে বিস্তৃত। এদের 
অগ্রাংশ স্থল । প্রজাপতির ডানায় 
শিরা-উপশিরা দেখা যায়। প্রজা- 
গতির ডানার শিরা-উপশিরার 
তত্ত্ব (Venation theory) 
অনুসারে বিবিধ প্রকারের প্রজা- 
পতিকে সনাক্ত করা হয়। অগ্র- 
ডানার শিরা-উপশিরা পশ্চাৎ- 
ডানার শিরা-উপশিরার সঙ্গে মেলে না। প্রজাপতির মুখটি লম্বা নলের 
মতো । গর্ভপত্রের ভেতরের মধু এরা এই নলের সাহায্যে শোষণ ক'রে 
নেয়। এটিকে প্রজাপতির প্রোবসিস্‌ (27৮০৮০৪০৪) বল! হয়। প্রকৃতপক্ষে 
প্রোবসিস্_ দুটি অর্থ-নলের যুক্ত রূপ। অর্থ-নলের লম্বা! ধারগুলি জুড়ে 
একটি লম্বা গোলাকার প্রোবসিসের রূপ নেয়। ঘড়ির স্প্রিং যেমন 
গুটানো থাকে, তেমনি প্রজাপতির প্রোবসিস্ও প্রজাপতির মুখের ভেতর 
গুটানো থাকে । এরা ফুলের উপর বসবার পরে স্প্রিংএর মতো প্রোবসিস্‌ 
সোজা হয়ে ফুলের গর্ভপত্রের ভেতর ঢুকে যায় এবং তরল পানীয় শোষণ 
কারে নেয়। এর দুটি চোখ যৌগ্িক। প্রজাপতির তিনজোড়া গীঁটযুক্ত 
পা দেখা যায়। অগ্রপদ-ছুটি ক্ষয়প্ৰাপ্ত ও ক্ষীণ। এটি প্রজাপতির বক্ষে ভাজ 
অবস্থায় থাকে। স্ত্রী-প্রজাপতির ক্ষেত্রে অগ্রপদ-দছুটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে এক- 
একটি গোলাকার গুটিতে পরিণত হয়। পুরুষ-প্রজাপতির উদরের শীর্ষাগ্রে 
ব্রাশের মতো রোম দেখা যায়। মিলানিটির (1161/7/15), পিয়ারিস্‌ 
(Pieris), প্যাপিলিও (৫170), হেস্পেরিডিও (1705/21010) প্রভৃতি 
বিভিন্ন জাতের প্রজাপতি দেখা যায়। 

পূর্ণাঙ্গ মথ সাধারণতঃ ক্ষুদ্রাকৃতি ও তুলনামূলকভাবে প্রজাপতির 
চেয়ে স্থল, দেহ প্রচুর আশতুল্য রোমে আবৃত, চোখ ছুটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র 
ডানা প্রায়ই একবর্ণ ও শাখাযুক্ত এবং সামান্য বক্ত গু'য়া-ছুটির অগ্রাংশ 


FR চিত্র প্রজাপতির বহ্রাকৃতি । 
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স্ুুল নয়। পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি সাধারণতঃ দ্রিবাচর, কিন্ত পূর্ণাঙ্গ মথ 
সাধারণতঃ নিশাচর । বিশ্রামের সময় পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি ভানা-ছুটি 
খাড়াভাবে পরস্পর-সংবদ্ধ বা দুইপাশে বিস্তৃত রাখে। পূর্ণাঙ্গ মথের ডান! 
বিশ্রামকালে পৃষ্ঠদেশে শায়িত থাকে। 
শামুক ( Snail ) 
জলের শামুকের বৈজ্ঞানিক নাম Pila globosa । শামুকের 
চলন প্রক্রিয়া ধীর, কিন্তু চলতে একবার আরম্ভ করলে, বহুক্ষণ ধ'রে 
ক্রমাগত চলতে পারে । শামুক সাধারণতঃ পুকুরে, ডোবা বা ধানক্ষেতের 
জলের ভেতর দেখা যায়। এর দেহ একটি কঠিন খোলক-এর 
ভেতর আবদ্ধ থাকে । খোলকটি প্যাচানো। প্যাচের প্রথম পাকটি 
ক্ষুদ্রতম; শেষটি সবচেয়ে বড় এবং গঠন গোলাকার । খোলকের 
প্যাচের প্রক্রিয়া দক্ষিণীবর্ত। খোলকের শেষ পাকের মুখে একটি 
গোলাকার ঢাকন। বা অপারকুলাম (979/0/1/7) থাকে । এটি শক্ত 
চাকতির মতো। প্রাণী ঢাকনার সাহায্যে সমস্ত দেহটিকে খোলকের 
ভেতর আবদ্ধ ক'রে রাখে । চলা- 
ফেরা করার সময়ে প্রাণীটি ঢাকনা 
খুলে দেয়। তখন দেহের বেশ কিছু 
অংশ, যথা-মাথা ও পা দেখা 
যায়। শামুকের একটি মাত্র পা। 
৩ ৯ এর অগ্রভাগ গোলাকার এবং 
৭৭নং চিত্র-_শামুকের বহিরাকৃতি। . পশ্চান্ভাগ তির্যক্‌। পেছন থেকে বা. 
পেটের দিক থেকে দেখলে এটি ত্রিভুজের মতে৷ দেখায়। শামুকের 
ঢাকনাটি পায়ের পশ্চাভাগে আটকে থাকে। পাটি স্থূল, মাংসল এবং 
্রন্থিকোষ-বহুল। মাথাটি পায়ের অগ্রভাগে থাকে এবং এর তুগুটি 
($%০॥/) সাধারণতঃ চলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। তুগুটির অগ্রভাগের 
ছুইধারে ছুইজোড়। কিক (76//0165) থাকে । প্রথম জোঁড়াটি ছোট 
এবং এর মাঝে ও সামান্য নিচে শামুকের মুখছিদ্রটি থাকে। কর্িকা- 
গুলির দ্বারা আবৃত থাকায়, সাধারণতঃ মুখছিদ্রটি দেখা যায় না। 


শ্োলবছ, 


বীজের অঙ্কুরোদগম ৬৩ 


তাই প্রথম-জোড়া কধিকাকে ওষ্ঠ বলে। দ্বিতীয় কর্ধিকা-ছুটি প্রথম 
কথিকাগুলির পেছনে থাকে এবং এর আকার অনেক বড়। দ্বিতীয় 
কধিকার ঠিক নিচে একটি ক'রে বৃন্তযুক্ত সরলাক্ষি থাকে । দেহের দক্ষিণে 
একটি ছিদ্র থাকে। একে জননছিদ্র বলে । জননছিদ্রের পাশেই পায়ুছিদ্র 
থাকে । দেহের আরও দক্ষিণদিকে শ্বাসছিদ্র থাকে। - 

স্থলে যে-সব শামুক বাস করে, তাদের মধ্যে আযাঁকাটিন! ফুলিকা 
(Achatina fulica) নামক শামুক প্রায়ই দেখা যায়৷ শন্কুক বা 
শামুক মোলাসকা (11911//50) পর্বের অন্তর্ভূক্ত গ্যাজ্ট্রোপোডা 
(৫৭57০0০049) শ্রেণীর অমেরুদণ্তী প্রাণী। 


তৃতীয় পৱিচ্ছেদ 
বীজের অন্কুরোদগম ( Germination of Seeds ) 
অনহ্ততবোদগন্মের ভপহোগী জন্হু৷ 


( Conditions of Germination ) 

১। জল (7৫121) $ জল অস্কুরোদগমের প্রধান সহায়। কারণ, 
বীজ সুপ্ত অবস্থায় শুদ্ধ থাকে। জল বীজকে নরম করে এবং বীজত্বক্‌ 
নরম হওয়ায়, জণমুকুলের চাপে সহজেই ফেটে যায়। সম্তের ভেতরকার 
কঠিন খাগ্গুলি জলের সাহায্যে তরলে পরিণত হয় এবং জণের 
কোবগুলি জলশোষণে স্ফীত হয়। কোষের প্রোটোপ্লাজমে জলের 
হার স্বাভাবিক হওয়ায়, এরা যাবতীয় বিপাকীয় কাজ করতে পারে। 
বীজত্বক্‌ স্ফীত হওয়ায়, বাতাসের অক্সিজেন কোষের ভেতর প্রবেশ 
করতে পারে। বীজপত্রে বা সম্ভে সঞ্চিত খাদ্য জলে দ্রবীভূত হয় এবং 
ভ্রাণের কোধগুলি ধীরে ধীরে অভিজআ্রবণ-প্রণালীর দ্বারা তা শোষণ করে। 

২। ভাপ (Temperatu৮e) যেকোন রাসায়নিক প্রক্রিয়া 
কার্যকরী করতে হলে, তাপের প্রয়োজন অপরিহার্য । তাপই রাসায়নিক 
সংকেতের বুচনা করে। কঠিন সঞ্চিত খাগ্গুলি জলের উষ্ণতার 
সাহয্যেই দ্রবীভূত হয়। শুধু তাই নয়, কোষের প্রোটোপ্লাজম তাপ 
শোষণ না করতে পারলে, কোষ সাধারণ বিপাকীয় কাজগুলি করতে 
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পারে না। আবার তাপের মাত্রা বেশী হলে, অঙ্কুরোদগম দ্রুত হয় এবং 
তাপের মাত্রা কম হলে, অঙ্কুরোদগম অতি ধীরে ধীরে হয়। সাধারণতঃ 
৮০ তাপে বীজের অঙ্কুরোদগম আরম্ভ হয়। 45°C হতে 480 তাপে 
বীজের অঙ্কুরোদগম খুব বেশী মাত্রায় হয়। 4৮0 হতে ৪0০ তাপে 
সাধারণ অঙ্কুরোদগম হয়ে থাকে। ৃ 

৩। বাতাস (47) বাতাসের বিবিধ গ্যাসের মধ্যে অক্সিজেন 
জীবের প্রাণ-্বরূপ। এটি জীব-জাগরণ প্রক্রিয়ায় শ্বসন-কাজের জন্য 
দরকার হয়। সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য হতে শক্তি নির্গত করতে হলে, সেটিকে 
দহন করার প্রয়োজন। কোষের মধ্যে খাদ্যরসকে অক্সিজেনই কেবল 


দহন করতে পারে। সুতরাং শক্তিবিকাশের জন্য অক্সিজেন : 


অত্যাবশ্যক। শক্তি না পেলে জণের কোবগুলির বৃদ্ধি হয় না এবং ভ্রাণ- 
জাগরণেও বাধা স্থষ্টি হয়। মাটির গভীরে বাতাস প্রবেশ করতে পারে 
না। বীজ অক্সিজেন শোষণ করতে না পারলে, সেটি পরে নষ্ট হয়ে যায়। 

বীজের অঙ্কুরোদগমের পরের পর্যায়ে আলোর দরকার হয়। 
আলো! বীজপত্র বা প্রথম পাতায় সালোকসংগ্লেষের ক্রিয়া কার্যকরী করে। 

_লীতেলল শহলোদঙ্গান্মেল সলীঙ্ষা। 

জল, বাতাস ও তাপ বীজের অস্কুরোদগম-পদ্ধতির জন্য অত্যন্ত 
প্রয়োজনীয়, তা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়। এরূপ পরীক্ষাকে 
তিনটি মটরের লাহাব্যে পরীক্ষা (Three Bean Experiment) 
বলা হয়। নিচে পরীক্ষাটির বর্ণনা করা হ’ল_ 

পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য (Materials for exberiment) ৫ 
একটি বড় বীকার, কিছু মোম, একটি 8” চওড়া এবং 5" লঙ্কা কাঠের 
টুকরো এবং কিছু মটর-বীজ। 

পরীক্ষা (Experiment) 2. একটি বড় বীকার টেবিলের উপর 
রাখো। কাঠের টুকরোটিকে গালানো মোমে ডুবিয়ে রাখো । মোম ঠাণ্ডা 
হলে, কাঠের টুকরোটির দু'পাশে জমা হতে দেখা যাবে। এখন টুকরোটির 
সামনের দিকে, পিছনদিকে এবং মাঝখানে যথাক্রমে তিনটি শুকনে। 
মটর-বীজ আলপিন দিয়ে আটকে দাও। কাঠের টৃকরোটিকে এখন 


৫ 
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৬৫ 


বীকারের ভেতর হেলানোভাবে লঙ্বালস্কি রাখো । এখন অন্য একটি 


বীকারে কিছু জল গরম করো । জল গরম 
হলে, তার দ্রবীভূত অক্সিজেন দূর হয়ে যায়। 
এখন এই গরম জলকে ঠাণ্ডা ক'রে বীকারের 
ভেতর এমনভাবে ঢালো যাতে মাঝখানের 
বীজের মাঝামাঝি জল-রেখা স্থিতিলাভ 
করে, অর্থাৎ মাঝের বীজটি অর্ধেক জলের 
ভেতর থাকে । এখন বীকারটিকে এইভাবে 
দিন-দুই টেবিলের ওপর রাখো । 

নিরীক্ষা (0975279/19%)  দ্রিন-ছুই 
পরে দেখা যাবে যে, কাঠের পিছনদিকে 
বীজটি অঙ্কুরিত হয় না। এমনকি কাঠের 
ডগার বীজটিও অঙ্কুরিত হয় না এবং কেবল 
মাঝের বীজটিই অস্কুরিত হয়। 


৭৮নং চিত্র__অঙ্কুরৌদগমের 
পরীক্ষা। 


সিদ্ধান্ত (0০970175101) 3 কাঠের ডগার বীজটি বাতাস ও সাধারণ 
তাপ অবশ্য পায়, কিন্ত জল মোটেই পায় না। সুতরাং জলের অভাবে 
বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না। সেইরকম কাঠের পিছনের দিকের বীজটি 
জল পায় এবং তাপও পায়, কিন্ত জলে ডুবে থাকায়, বাতাসের অভাবে 


নং চিত্র_-ছোলা-বীজের মৃদ্বতীঁ অন্ধুরোদগম। 
জী, বি. (11) 


বীজটির অস্কুরোদগম হয় 
না। মাঝের বীজটি জল, 
বাতাস এবং তাপ সবই 
পায়। সেইজন্য এই বীজটি 
স্বাভাবিকভাবে অস্কুরিত 
হয়। 

এখন উপরের পরীক্ষাটি 
দুটি বীকারে আলাদীভাবে 
আরম্ভ করো। প্রথম 
বীকারে গরম জল এমন- 
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ভাবে ঢালো, যাতে মাঝের বীজটি অর্ধেক জলের ভেতর থাকে । জলের 
উত্তাপ যেন সব সময়ের জন্য ০-০-এর চেয়েও বেশী থাকে, তার ব্যবস্থা 
কর! দরকার। দ্বিতীয় বীকারের ভেতর বরফজল ঠিক মাঝের বীজের 
অর্ধেক পর্যন্ত টালো। বীকারের চারপাশে কঠিন বরফ গুড়ে ক'রে 
ঢেকে রাখো । এর দ্বারা বীকারের জলের তাপ সর্বদাই কম থাঁকে। 
দিন-ছুই পরে দেখা যায় যে, প্রথম বীকারে বেশী গরমের জন্য বীজ 
অস্কুরিত হয়নি। সেইরকম, দ্বিতীয় বীকারের জলের তাপ অত্যধিক কম 
হওয়ায়, তার ভেতরের মাঝের বীজটিও অস্কুরিত হয়নি। সুতরাং শুধু 
9১০ থেকে 49:০ পর্যন্ত তাপ অর্থাৎ সাধারণ উত্তাপে বীজের অস্কুরোদগম 
হয় এবং 50°€-এর অধিক 
এবং 5°C-এর চেয়ে কম 
উত্তাপে বীজের অন্কুরোদগম 
হয় না। স্থতরাং তিনটি 
বীকারের মটর-বীজ নিয়ে 
যে পরীক্ষা করা হ’ল, 


বীজেরঅঙ্কুরোদগম-প্রণালী 
কি-ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, 
তাই প্রমাণিত হ'ল। 
অলু্রতোদকাস্মেল শ্রকাব-ভেছ 
(Types of germination ) 

বীজের অঙ্কুরোদগম তিন রকমের ; যথা 

(১) হদ্বর্তী £ আগেই বলা হয়েছে, একবীভপত্রী উদ্ভিদের বীজের 
অস্কুরোদগমের সময় বীজপত্র বীজত্বকের মধ্যেই থাকে এবং কখনও মাটির 
উপর বের হয়ে আসে না। কারণ, বীজের ভ্রণাক্ষের বীজপত্রাধিকাণ্ 
কেবলা বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের বীজের অস্থুরোদগমকে দবর্তী অদ্কুরোদগম 


বলা হয়; মটর, ছোলা, ধান, গম ও ভুটা বীজের অন্কুরোদগম মূদবর্ীর 
উদ হরণ। 


৮০নং চিত্র_রেড়ি-বীজের মুদ্ভেদী অন্কুরোদগম। 


তাতে তাপের নানানমাত্রা 


অর্থকরী উদ্ভিদ্‌ ৬৭ 


(২) ম্বদুভেদী £ দ্বিবীজ-পত্রী উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগমের সময়ে বীজপত্র 
বীজত্বকের ভেতর থাকে না এবং এটি বীজত্বক্‌ ভেদ ক'রে মাটির উপর উঠে 
আসে। এইরকমের অন্কুরোদগমে ভ্রণাক্ষের বীজ-পত্রাবকাণ্ড অঞ্চল কেবল 
বৃদ্ধিলাভ করে। বীজপত্রগুলি মাটির উপর প্রথমে ছুটি সবুজ পাতায় 
পরিণত হয় । কুমড়া, লাউ, রেড়ি ও শিম এই অঙ্ুরোদগমের উদাহরণ । 

(৩) জরায়ুজ অগ্কুরোদগম (77451?079) ১. সমুদ্রোপকুলব্তাঁ এবং 
লবণাক্ত মাটিতে কতকগুলি বিশেবপ্রকার উদ্ভিদের বীজ জরায়ুজ-প্রণালী 
অনুসারে অস্কুরোদগম করে। ফলের ভেতরে 
থাকা অবস্থায় বীজের অঙ্কুরোদগম হয়। 
ফলটি তখনও মূল উদ্ভিদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে 
যুক্ত থাকে । মূল উদ্ভিদ্‌ বীজের অস্কুরোদগমের 
সময়ে উপযুক্ত পরিমাণে খাবার যোগায়। 
বীজ থেকে প্রথমে ভ্রণমুকুলটি বের হয় এবং 
নিচের দিকে নেমে মাটির মধ্যে প্রবেশ 
করে। মাটিতে প্রবেশ করার পরে মূল 
থেকে শাখা-প্রশাখা বের হয়ে মাটিকে 
দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে; ফলে, একটি 19 
নতুন চারা গাছে পরিণত হয়। স্ট্দরি, ৮১নং চিত্র_স্থদরির জরাযুজ 


বীণা প্রভৃতি উদ্ভিৰ্‌ এর উদাহরণ । অন্কুরোদগম। 
চতুৰ্থ পরিচ্ছেদ 
অর্থকরী উদ্ভিদ ও প্রাণী 


( Economic Plants and Animals ) 


(ক) অর্থকরী উভ্ভি্‌ ( Economic Plants ) 
১। হাজত ( Cereals ) 


(ক) ধান (P০00১)? খাদ্ধশস্তের মধ্যে ধান প্রধান। ধান 
হতে চাল হয় এবং চাল-ই পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য । প্রচুর 
বৃষ্টি, উষ্ণতা ও পলিমাটি-যুক্ত মাটিতে ধান জন্মায়। ধান গাছ তিন 


৬৮ জীবন-বিজ্ঞান_ দ্বিতীয় ভাগ 


মাসের ফসল । আউশ, আমন ও বোরো এই তিনরকমের ধান প্রধানতঃ 
পশ্চিমবঙ্গে চাষ করা! হয়। 

আউশ ধান উচু জায়গায় কিংবা নদীর তীরে বালিময় মাটিতে 
চাষ করা হয়। আমন ও বোরো ধানের চেয়ে আউশ ধানের চাষের 
সময়ে জলের প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম হয়। যে-সব জায়গায় বর্ষাকাল 
দীর্ঘস্থায়ী হয় না, সেইসব জায়গায় আউশ চাষ বেশী হয় এবং সেখানকার 
লোকেরা আউশের উপর জীবনধারণ ক'রে থাকে। একই জমিতে বারে 
বারে আউশ চাষ করা যায় না। আউশ ধানগাছ কীচা অবস্থায় কেটে 
নেওয়া হয়। কারণ, এই ধান পেকে গেলে ঝরে যায়। আউশ ধানের 
খড় লম্বায় ছোট এবং স্বভাবে ভঙ্গুর। প্রতি একরে 12-25 মণ আউশ 
ধনের ফলন হয়। আজকাল রাসায়নিক সার প্রয়োগে এর ফলন 
প্রতি একরে 40 মণ পর্যন্ত হতে দেখা যায়। 

বর্ষার সময়ে আমন ধান চাষ করা হয়। প্রথমতঃ গতবছরের 
আমন ধান কাটার পরে মাঠে ভালো! কারে লাঙল দিতে হয়। বৰ্ষাকাল 
আরম্ত হওয়ার পরে বীজ বপন করতে হয়। আলাদ! ক'রে “বীজঙ্ষেত্রে? 
বীজ বপন ক'রে চারা ধানগাছ তৈরি ক'রে নিয়ে, পরে সেই চার! গাছ 
তুলে, লাইন ক'রে জলে-ভরা মাঠে রোপণ করা হয়। 40 থেকে 50 মণ 
পর্যন্ত আমন ধান প্রতি একরে জন্মায় 

বোরে| ধান আউশ বা আমন ধানের মতো! ব্যাপকভাবে চাষ হয় 
শা। বোরো! বছরে দু'বার চাষ হয়। শীতকালের এবং বর্ধাকালের 
ধানকে যথাক্রমে খারিফ বোরো ও রবি বোরো বলা হয়| আই.আর.এল.- 
জাতীয় ধান-বীজ খুব কম সময়ে ফলন দেয়। 

০ রিবা হয় ধানের খোসা বরফ-কলে 
বরফ ঢাকার কাজে ব্যবহৃত হয়। 


(খ) গম (Wheat) £ শু নাতিশীতোষ জলবায়ুতে গমের চাষ 
ভালো হয়। বার্ধিক প্রায় 28 সেন্টিমিটার পরিমাণ এবং চাষের সময়ে 
অন্ততঃ 90 দিন বৃষ্টির প্রয়োজন । উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ু গম-চাষের 

চাষের জন্য ভারী দো-আশ মাটি সবচেয়ে ভালো] । 


অর্থকরী উদ্ভিদ্‌ ৬৯ 
জমিতে ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন ও ফস্ফরাস যথেষ্ট 
পরিমাণে থাকার প্রয়োজন। ভারতে নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ 
গমের বীজ বপন কর! হয়। সবুজ সার ব্যতীত আযামোনিয়াম সালফেট, 
সুপার-কসফেট প্রভৃতি রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়। প্রতি হেক্টর 
জমিতে 115 কিলোগ্রাম আযামোনিয়াম সালফেট ও 138 কিলোগ্রাম 
সুপার-ফসফেট সার প্রয়োগ করা উচিত। জমিতে সঞ্চিত জল কম 
থাকলে, বীজ-বপনের প্রায় 40 দিন পরে, কিন্ত 60 থেকে 100 দিনের 
মধ্যে এবং গম দানা বাধবার সময়ে-_অন্ততঃ এই তিনবার জমিতে 
জলসেচের প্রয়োজন | স্বভাবে ছুই রকমের গম দেখা যায়; যথা__ শক্ত 
গম ও নরম গম। শক্ত গম থেকে আটা হয় এবং নরম গম থেকে ময়দা 
হয়। পশ্চিমবাংলায় ইদানীং গমের চাষ অনেক বেড়ে গিয়েছে। প্রায় 
ধানের সমতুল্য গমের চাষ হচ্ছে। গম থেকেও মদ তৈরি হয়। সুজি 
গম থেকে পাওয়া বায়। 100 গ্রাম গমের খাছ্মূল্য প্রায় 860 কিলো" 
ক্যালরি, 100 গ্রাম রুটির খাগ্মূল্য 960 কিলে।-ক্যালরি, কিন্ত 100 গ্রাম 
ভাতের খাগ্মূল্য মাত্র 190 কিলো-ক্যালরি। 


২। লরকিস্শত্য ( Pulses ) 


ছোলা, মটর, মুগ, মন্তুর, খেসারি, অড়হর ও মাধকলাই--এই 
ছয় প্রকারের ডাল আমরা প্রধান রবিশস্ত রূপে ব্যবহার করি। 
ভাল-জাতীয় সব উদ্ভিদ্‌ই শিশ্ব গোত্রের অন্তরভুক্ত। এদের মূলে অবুর্দের 
সাহায্যে মাটিতে নাইট্রোজেন বৃদ্ধি পার । তাই জমি উর্বর করতে হলে, 
শিশ্ব গোত্রের বা ডাল-জাতীয় উদ্ভিদ চাষের দরকার । নিচে প্রতিটি 
ডালের বিবরণ দেওয়া হ'ল; বথা-_কে) ছোল। (G70)? ছোলা উদ্ভিদ 
একটি বিরুৎ। ধান ও পাট তোলার পরে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে 
ছোলার চাষ হয়। ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ছোলা গাছের ফলগুলি কাচা 
অবস্থায় তুলে ফেলতে হয়। ছোলার ভাল শরীরের পক্ষে উপকারী । এতে 
প্রচুর উদ্ভিদ্শর্করা, স্েহপদার্থ ও প্রোটিন থাকে। (খ) মটর (Pea) £ 
ছোট ব! পায়রা-মটর মাঠের ফসল এবং কাবুলী মটর বাগানের ফসল। 
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বড় মটরের ফুল সাদা এবং বীজ গোল, সাদা, সবুজ বা হরিদ্রাভ রঙের । 
ছোট মটরের ফুল নীলাভ বা! বেগুনী, বীজ ছোট মার্বেলের মতো ও দেখতে 
ধুসর রডের। সবুজ অবস্থায় দান! পুষ্ট হলে, ফলটি মটরশুঁটি বা 
কড়াইশুটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মটরে প্রোটিন, স্লেহপদার্থ ও 
শর্করা-জাতীয় খাছ থাকে। গ)মস্তুর (৫151): এটিও ছোলা ও মটরের 
মতো বর্ষজীবী উদ্ভিদ ও বিরুতজাতীয়। ভারতের সর্বত্র, যথা__পশ্চিম- 
বাংলা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, এমনকি 8,500 মিটার উচু 
লদাখেও এর চাষ হয়। বাজারে বড় দানার জাতকে মসুর ও ছোট 
দানার জাতকে মস্থুরি বলা হয়। মসুর ডালে শর্করা, স্লেহপদার্থ ও প্রোটিন 
থাকে । (ঘ) মুগ (Mung): সবুজ-খোসা-যুক্ত কলাইকে মুগ-কলাই এবং 
এর মধ্যে যে জাতের খোসার রঙ সোনালী সবুজ, সেটিকে সোনামুগ 
কলাই বলা হয়। স্বাদের শ্রেষ্ঠতার জন্য সোনামুগ সবচেয়ে মূল্যবান 
ডাল। মুগ উদ্ভিদ দুই মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ পেকে বায়। ফসল কেটে 
এক সপ্তাহ রোদে শুকোনোর পরে মাড়াই করা হয়। মুগে শর্করা, 
স্নেহপদার্থ ও প্রোটিন থাকে । (ঙ) অড়হর (Pigeon pea): চুনের 
অভাব নেই, এমন সবরকমের জমিতে অড়হর চাষ কর! যায়। এর প্রথম 
জাতকে জলসী বলে ও ছয় মাসে পাকে। দ্বিতীয় জাতকে নাবী বলে এবং 
সাড়ে আট মাসে পাকে। (চ) খেসারি (Chick pea): নিচু জমিতে ও 
এটেল মাটিতে এর চাষ অনায়াসে হয়। আমন ধান চাষের পরে 
জমিতে খেসারির চাষ হয়। খেসারি ডাল বহুদিন খেলে ল্যাঁথিরিজম 
নামে নিয়াঙ্গের পক্ষাঘাত রোগ হয় ব'লে আগে মনে করা হ’ত। 
এখন জানা গেছে যে, ভিসির নামক আগাছা উদ্ভিদ খেসারির সঙ্গে 
দায় এবং তার বিষাক্ত উপক্ষারই পক্ষাঘাত রোগের কারণ। (ছ) কলাই 
(৫4498 কলাই প্ৰধানতঃ পশ্চিমবঙ্গে চাষ হয়। একে মাষকলাইও 
বলে। এর খোসার রঙ সাধারণতঃ কালো, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে 
সবুজাভ কালো! হয়। কলাইয়ের ভাল উপাদেয়, সহজপাচ্য, প্রোটিন, 


খনিজ ও ভিটামিন-গ্রধান খাগ্ঠ। ভাল থেকে বড়ি ও পাঁপড় 
হয়। 


আত টা - 


অর্থকরী উদ্ভিদ ' ৭১ 
৩। সাত (ute ) 


পশ্চিমবঙ্গে পাটকে সোনার সম্মান দেওয়া হয়। অবিভক্ত 
বজদেশ পৃথিবীর পাটের চাহিদার 90% অংশ যোগান দিত। পাটের 
জন্য প্রচুর জল, সূর্যের প্রখর তাপ এবং বালিমাটির প্রয়োজন। পাট 
বিরুৎ-জাতীয় উদ্ভির্। এটি লম্বায় 515 ফুট পর্যন্ত হতে দেখা যায়। 
এর কাণ্ডটি সোজা, সরু ও নরম। ফলগুলি ক্যাপস্থল-জাতীয়। 
পাটের চাহিদ। প্রচুর । চাল, গম, সিমেণ্ট প্রভৃতি প্রতিটি জিনিস 
বহন করার জন্য পাটের থলির প্রয়োজন । এ ছাড়া, ভালে৷ জাতের 
পাটের সাহায্যে কাপড় তৈরি হয়। শাড়ী, রডীন ছিট, প্যান্টের কাপড়ও 
পাট দিয়ে তৈরি হয়। রবার-শিল্পের মধ্যে পাটেরও অংশ থাকে । কাণ্ডের 
বাকী অংশকে পাঁকাটি বলা হয়। পাঁকাটি থেকে লেখার কাগজ তৈরি 
হচ্ছে। পাঁকাটি জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গার ছুই 
উপকূলে বহু পাটকল আছে। পাট বহু লোকের জীবিকার্জনের উপায়। 


৪। ভুলা ( Cotton ) 


তুলা দুই রকমের_কার্পাস তুল! ও শিমুল তুল!। কার্পাস তুল! 
শিমুলের চেয়ে মোটা ৷ - শিমুলের রৌয়াগুলি সরু ও নরম। তুলা 
উদ্ভিদ; কোন খতুর গাছ নয়। সাধারণতঃ এদের আকার ছোট লেবু- 
গাছ বা জবাগাছের মতো! হওয়া উচিত। কিন্তু শিমুলের আকার বড় 
আমগাছের মতো হতেও দেখা যায়। গাছটি দশ-বারো ফুট উচু হওয়ার 
পরে জবাফুলের মতো লালচে বা হলদে রঙের ফুল ধারণ করে। বয়ন- 
শিল্পে তুলার চাহিদ। প্রচুর । আগে শুধু তুলার সুতো দিয়ে কাপড়, 
ছিট ইত্যাদি তৈরি হ’ত। এখন নিকুষ্টতর তুলার সঙ্গে অন্যান্য উদ্ভিদের 
ছাল মিশিয়ে নানারকমের কাপড় তৈরি হচ্ছে। মোটর, সাইকেল প্রভৃতি 
গাড়ির চাকা বা টায়ারে আশ-তুলার প্রয়োজন। ভালে! তুল! বাদ 
দিয়ে, মোটা ছাটগুলি রবারের সঙ্গে মিশিয়ে টায়ার তৈরি করা হয়। 

একটি বিশুদ্ধ সেলুলোজ-জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ। বালিশ, 
তোশক, কুশন, বসবার গদি ইত্যাদিতে তুলার দরকার। তুল! গাছের 
কাণ্ড থেকে কাগজ তৈরি হয়। তুলার মূল থেকে নানারকমের ওঁষধ 
তৈরি হয়। গ্রতুলা-বীজ হতে যে তেল বের হয়, তাও বিশেষ উপকারী । 


৭২ জীবন-বিজ্ঞান--দ্বিতীয় ভাগ 
* তুলার তেল সাবান-তৈরিতে লাগে। তৃলা-খইলের মণ্ড পুখাদ্ধ হিসেবে 
ব্যবহার কর! হয়। উদ্ভিদের সার হিসেবেও এর ব্যবহার আছে। 
€! স্পীল কাল লা শাল উদ্ভিদ (581) 

শাল উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম সোরিয়া রোবাড্টা (Shorea 
7005৭) । এটি একটি বিরাট পর্ণমোচী গাছ। সাধারণতঃ উত্তর ভারতে 
এর জন্ম। উড়িন্যা, উত্তর আসাম, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গ ও উত্তর বিহারে 
শালের বন প্রচুর। শালকাঠ খুব ভারী, মজবুত ও দীর্ঘস্থায়ী। কাঠের, 
বউ ধুসর। রেল-লাইনের স্লিপার, ইলেকট্রিকের ও টেলিগ্রাফের খুঁটি 
হিসেবেও এর ব্যবহার প্রচুর। বসতবাড়ি, সরকারী অফিস ও বিদ্যালয়ের 
ঘরে জানলা ও দরজার ফ্রেম শালকাঠ দিয়ে তৈরি হয় । আসাম ও উত্তর- 
পশ্চিম বঙ্গে অনেক কাঠের বাড়ি বসতবাড়ি রূপে তৈরি কর! হয়। শাল- 
কাঠ দিয়েই বাড়িগুলি তৈরি হয়। রাস্তার ধারে ধারে কাঠের. দোকান- 
গুলিও শালকাঠ দিয়ে তৈরি। শাল অর্থকরী ও উপকারী উদ্ভিদ্‌। 

৬। লালিত্কেলে ( Cocoanut ) 
নারিকেল উদ্ভিদ আর একটি উপকারী ও অর্থকরী চাব। সমস্ত 
ভারতে এর চাষ ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গে সমুদ্রের 
এ খারেও প্রচুর নারিকেল গাছ জন্মায়, 
বিশেষতঃ ক্যানিং ও ভায়মণ্ড হারবারের 
দিকে সারি সারি নারিকেল গাছ দেখা 
যায়। নারিকেল গাছে একবার ফল ধরলেই 
প্রতিবছরে ফলন দেয়। নারিকেল গাছের 
প্রতিটি অংশই আমাদের উপকারে আসে। 
নারিকেলের গুড়ি গ্রামাঞ্চলের খাল-বিল 
গার হওয়ার সেতু । নারিকেল-পাতা দিয়ে 
মাদুর বোন! হয়। নারিকেল ফলের উপ- 
রি কারিতার তুলনা নেই। কচি ডাব রুগীর 
নাপিত গাছ. পথ্য। নারিকেলের খাগ্ভ-সামগ্রী ও তার 
শীস সুস্বাছ ও উপকারীয৷ শুকনো! 
B 


দক্ষিণ 


অর্থকরী উদ্ভিদ ২. ৭৩ 
নারিকেলের শাঁস থেকে নারিকেলের তেল তৈরি হয়। এজন্য বড় বড় 
কারখানাও চালু আছে। নারিকেল-পাতার কাঠি দিয়ে ঝাটা তৈরি হয়। 
দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে 
অনেক অঞ্চলেই নারিকেল- 
তেলে রান্না! কর! হয়। কেশ- 
পরিফারক ও কেশ-পুষ্টিকারক 
হিসেবে নারিকেল-তেল সারা 
ভারতে ব্যবহৃত হয়। দামী 
গায়ে-মাখা সাবান নারিকেল- 
তেল হতে তৈরি হয়। নারি- 
কেলের শাঁস থেকে তেল তৈরি 
করার পরে অবশিষ্ট অকেজে। 
উদ্ভিদ্সার-পদার্থ গোরু ও 
মহিষের খাছ্যরূপে ব্যবহৃত 
হয়। নারিকেলের ছোবড়৷ 
দিয়ে প্রধানতঃ দড়ি তৈরি 
হয়। দড়ি-তৈরির রারখানী- 
গুলি নারিকেল-তেলের কার- 
খানাগুলির মতো নারিকেলের 
উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নারি- 
কেলের ছোবড়ায় বসবার এবং ৮৩নং চিত্র-_সরিষার বিবিধ অঞ্চল । 
শোবার খাটের গদি তৈরি হয় । কাজেই দেখা যাচ্ছে, নারিকেল গৃহস্থদের 
একটি অতি প্রয়োজনীয়, উপকারী ও অর্থকরী উদ্ভিদ্‌। 

৭। সব্ৰিম্ব। ( Mustard ) 
সরিয| উদ্ভিদের বৈজ্ঞানিক নাম ত্রাসিক। (3/৫5£2৫)। সরিযা-বীজ 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে মাঠে ছড়িয়ে বপন করা হয়। মার্চএপ্রিলে 
সরিষার ফল-পাকা আরম্ভ হয়। পুষ্ট ও সবুজ ফল গাছ থেকে তুলে নেওয়া 
হয়। সরিষাতে 80%-40% তেল থাকে। সরিষা পিষে তেল বের করা 


৭৪ জীবন-বিজ্ঞান__দ্বিতীয় ভাগ 


হয়। পশ্চিম-বাংলা, উড়িস্যা, আসাম ও বিহারের লোকের! রান্না করে 
প্রধানতঃ সরিষার তেলে । গ্রামের লোকেরা প্রদীপে সরিষার তেল 
আলায়। বহু শিল্পে সরিষার তেল দরকার । সরিষার খোল চাষের সার ও 
গবাদি পশুর ভালো খাদ্য পশ্চিমবঙ্গে অনেক স্থানে এখন সরিষার চাষ 
হচ্ছে। এটি বাঙালীর রান্নার প্রধান উপকরণ । 


খে) অর্থকরী প্রাণী 
( Economic Animals ) 

১! লেশ স-ম ত (5৮-০) 2 প্রজাপতির মতো রেশম- 
“থও মানব-সমাজের প্রভূত উপকার করে। রেশম-মথ নানারকমের 
রেশম উৎপন্ন করে এবং রেশম দিয়ে আমরা ভালো ভালো কাপড় তৈরি 
করি। বহু লোক রেশম-শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। রেশম-মথ 
পত্গ-শ্রেণীভুক্ত এবং প্রজাপতির অতি নিকট আত্মীয়। প্রজাপতির বিষয়ে 
এদের কথাও বলা হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। এরা স্বভাবে নিশাচর ও 
পিখতে অনুজ্জল। বসার সময়ে এর! ডানা-ছুটো দেহের ছ'পাশে ছড়িয়ে 
| সাধারণতঃ এরা ছুই রকমের ; যথা--যারা বছরে একবার ডিম 
পাড়ে, তাদের ইউনিতোল্টাইন রেশম-মথ বলা হর। বোমব্যাক্স মোরি 
এইরকমের গৃহপালিত রেশম-মথ। যাঁরা বছরে বহুবার ডিম পাড়ে,তাদের 
লা হয় মাণ্টিভোণ্টাইন (11/1/1501/10) রেশম-মথ। বোমব্যানস 

উস ও বোমৰ্যান্ম নিস্টি এই ধরনের রেশম-মথ | রেশম-মথের 
জাত রাসায়নিক পদার্থই হ'ল রেশম। ভারতবর্ষের বহু জায়গায় 
এর চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গে যুশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত বহরমপুরে কেন্দ্রীয় 


সরকারের তত্বাবধানে প্েশম-মথের চাষ হয় এবং রেশমের উৎকর্ষতা-বৃদ্ধির 
জন্য গবেষণীও করা হয়। 


সাধারণতঃ তু'ত গাছের 
কুল গাছের পাতার উপর স্্ী 
মথের দেহ সুপুষ্ট এবং উদর 
বের হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে 
পরে মরে যায়। স্ত্রীমথ 


& 


পাতা এবং এরও, পেয়ারা, মুরগা, পলাশ ও 
পশম-মথ ডিম পাড়ে। পুর্ণাঙ্গ রেশম- 
অঞ্চল বেশ স্থল। রেশম-মথ গুটি থেকে 
প্রজনন-কার্ষে রত হয়। পুরুব-মথ প্রজননের 
এরপর পাতার উপর ঘুরে ঘুরে ভিম পাড়ে। 


Ly 
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ডিম পাড়ার পরে ভ্রী-মথ ম'রে যায়। সাত বা আট দিন পরে ডিম ফুটে 
শুককীট বের হয়। শুক- 
কীট বা রেশমের পলু 
জন্মাবার পরই পাত৷ 
খেতে আরম্ভ করে ও 
দেহের আকার বুদ্ধি 
পায়। শুককীট এক 
মাস ধ'রে পাতা খাওয়ার 
পরে দেহের খোলস 
চারবার ত্যাগ ক'রে 
শ্রান্ত হয়ে পড়ে। এই 
সময়ে এদের দেহের 
রেশম-গ্রন্থি (Silk- 
01070) থেকে রস 
নিঃস্থত হয়ে মুখের 
চারপাশে জমা হয়, 
তখন শুককীট ধীরে ধীরে 
নিজের চারপাশে ঘুরতে থাকে। রেশম- 


৮৪নং চিত্র_রেশম-মথের জীবন-বৃতান্ত। 
গ্রন্থির রস বায়ুর সংস্পর্শে 
“সুতোয় পরিণত হয়, এই শুককীট নিজের 


আসামাত্রই শক্ত হয়ে রেশম 
চারপাশে গুটি তৈরি করে এবং নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গুটির মধ্যে আবদ্ধ 


ক'রে রাখে । এই গুটিগুলিতে প্রায় চারশত গজ রেশম-স্থুতো। থাকে । 
গুটির মধ্যে শৃককীট ধীরে ধীরে পিউপা বা মুককীটে রূপান্তরিত হয়। 
মৃককীট গুটির মধ্যেই মথে রূপান্তরিত হয় এবং গুটির একপ্রাস্ত ফুটো 
ক'রে বের হয়ে আসে । ভিম-অবস্থা থেকে রেশম-মথের অবস্থা! পর্যন্ত 
আসতে সময় লাগে পয়তাল্লিশ দিন। রেশম-চাষ-কেন্দ্রে গুটি-তৈরি 
শেষ হওয়ার কিছুদিন পরে সমস্ত গুটিগুলিকে গরম জলে ভিজিয়ে 
দেওয়া হয় এতে গুটির ভেতরে-থাকা মুককীট বা পিউপী মরে যায় 
এবং রেশম-ন্থুতোগুলি জলে ভিজে ফুলে ওঠে। তখন সুতো খুলতে 


৭৬ জীবন-বিজ্ঞান- দ্বিতীয় ভাগ 


সুবিধে হয়। রেশম-চাষীরা শানারকমের শৃককীটগুলিকে দেশী পলু, 
ছোট পল্মু বা বড় পলু নামে অভিহিত করে এবং এইভাবেই এদের 
বৈশিষ্ট্য জানা যায়। | 
EMAL ULL TE GE 
প্রতিদিনের খাদ্য কেরালাবাসীদেরও। সমুদ্রধারের রাজ্য, যথা-_উড়িয্যা, 
তামিলনাড়ু, অন্তর প্রভৃতি অঞ্চলেও মাছের চাহিদা প্রচুর। অসমীয়ারাঁও 


মাছ-ভাতের ভক্ত। এতে প্রাণিজ প্রোটিন, সেহপদার্থ, তেল ইত্যাদি 


প্রচুর পরিমাণে থাকায়, মানুষের শরীরের চাহিদা পূরণ করতে পাঁরে। 
পোনামাছ, যেমন-__রুই, কাতলা, মিরগেল 


শরীরে প্রোটিন ও তেলের খুবই প্রয়োজন। মাছ ব্যতীত প্রাণিজ প্রোটিন 
যুরগী ও ছাগলের মাংসতেও পাওয়া যায়। কিন্তু মাছ এখনও অন্যান্য 
প্রাণিজ প্রোটিন-খাগ্ছের চেয়ে সস্তা। মৌরলা, খলসে, বাঁশপাতা মাছ, 


ভায়মণ্ড হারবার, দীঘ প্রভৃতি 
জারে প্রতিদিন কম-বেশী আসে। 
থাকে। 

মাছ শুধু যে কাচ] অবস্থায় পাওয়া যায় 


হয়। বরফের অভাবে মাছ নষ্ট 


বলে। পশ্চিমবাংলায় প্রায় সর্বত্র 


এতেও প্রোটিন থাকে। : দীঘায় ও 
€ানপুটে প্রচুর শুটকী মাছের উৎপাদন হয়। উড়িশ্য, অ প্রভৃতি 
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জায়গায় শুটকী মাছই প্রধান খাগ্য। মাছ শুকিয়ে গুড়ো ক'রে রাখার 
জন্য মেদিনীপুরের জোনপুটে সরকারী কারখানা আছে। মাছের গুড়ো 
গাছের সারের কাজ করে। ক্যালসিয়াম ও ফস্‌ফেট প্রচুর থাকায়, 
মাছের গু'ড়ো সার হিসেবে মূল্যবান৷ হাঙ্গর মাছের যক্কৃৎ থেকে অতি 
উপকারী 'হাঙ্গর-মাছের যকৃৎতেল* তৈরি হয়। যকৃৎ-তেল-তৈরির 
কারখানাটিও জোনপুটে অবস্থিত। হাঙ্গরের চামড়ায় কাটা থাকে, তাই 
হাঙ্গরের চামড়া শুকিয়ে পরিষ্কার ক'রে সেটিকে 5a0-Daচ€r' হিসেবে, 
ভালো কাঠ পরিন্কার করার জন্য ব্যবহার করা হয়। নারিকেল উদ্ভিদের 
মতো মাছের উপকারিতাও বথেষ্ট। 

৩। ভ্াস-সুলরগী (Poultry 07৫9) 2. সুস্থ দেহ নিয়ে বাচতে হলে, 
মানুষের পুষ্টিকর খাদ্য একান্ত দরকার। হাস-মুরগী আমাদের গৃহপালিত 
পাখী। এদের ডিম ও মাংস আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় প্রাণিজ 
প্রোটিন ও ভিটামিন সরবরাহ করে। মাছের চাষ যেমন একদিকে 
পরিবারের পক্ষে প্রয়োজনীয়, পুষ্টিকর ও খাগ্য-সমস্তার সমাধান করে” 
তেমনি এর একটি ব্যবসায়গত লাভজনক দিক আছে। হাস ও মুরগী 
পাঁলনও তেমনি ব্যবসায়ের দিক থেকে লাভজনক । মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, 
হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও গুজরাট-_সর্বত্র পৌলট্রি-শিল্প লাভজনক 
ব্যবসায় হিসেবে দ্রুত প্রসারলাভ ক'রে চলেছে। 

হাস £ গৃহস্থের নিজের পুকুর থাকলে, হাস-পালনে অস্ুবিধে 
হয় না। হাস জলে চলাফেরা করেঃ কিন্ত স্থলে ডিম পাড়ে। বাড়ির 
কাছাকাছি জলাশয় থাকলে, হাস-পালনে অন্থবিধে হয় না। হাস 
পুকুরের গুগলি বা শামুক, বিন্ুক ইত্যাদি ধ'রে খায়। হাসের ডিমের 
চাহিদা প্রচুর, কিন্ত এর মাংস অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট শ্রেণীর । দেশী হাস 
সাধারণতঃ ৫০৬০টির বেশী ডিম দেয় না। তবে এগুলি খেতে সুস্বাদু । 
রানার এদেশের একজাতীয় উৎকৃষ্ট হীস। এদের শরীর পা থেকে মাথা 
পর্যন্ত প্রায় সোজা । গলাটি লম্বা। খাকি ক্যাম্পবেল ভারতীয় ও রানার 
হাসের মিশ্রণে স্থষ্টি। হাসগুলি থাকি রডের ও পুরুষদের গলায় উজ্জল 
সবুজ-আভা-যুক্ত কালচে রঙ থাকে। এরা বছরে প্রায় ২০০ কিংবা তারও 


৭৮ জীবন-বিজ্ঞান-_দ্বিতীয় ভাগ 
বেশী ডিম দেয়। মাছের গুড়ো, খোল ও তার সঙ্গে শামুক জলে সিদ্ধ 
ক'রে দিলে, হাস তৃপ্তি ক'রে খায়। হাসের ডিমে ১০ গ্রাম প্রোটিন, 
৬ গ্রাম ফ্যাট, ৫০ মিলিগ্রাম ক্যালসিয়াম, ১২০ মিলিগ্রাম ফস্ফরাস, 
২০ মিলিগ্রাম লোহা, ৫০০ ইউনিট ভিটামিন-এ, ১০০ মিলিগ্রাম 
ভিটামিন-বি, ২২ মিলিগ্রাম ভিটামিন-সি ও ২৫০ ইউনিট ভিটামিন-ডি 
পাওয়া যায়। ডিম ও মাংসের জন্য হাসের চাষ হয়ে থাকে। 

মুরগী (172) ১ দেশী মুরগীর নানা জাতের মধ্যে অসীল, মালয়ী 
ও চাটগেয়ে প্রধান। অসীল বেশ বড় আকারের মুরগী। এরা ডিম কম 
দেয়। ওজন এদের ৯-১০ পাউও্ড। শরীরে প্রচুর মাংস এবং তা খেতে 
সুস্বাদু। চাটগেঁয়ে মুরগী আকারে ছোট। এদের মাংস খুব সুস্বাদু । 
এরা বছরে ১০০ বা তারও বেশী ডিম দেয়। হোয়াইট লেগংহর্ন মুরগীর 
জন্মস্থান ইটালি দেশের লেগ হর্ন নামক স্থানে। বছরে এরা ডিম দেয় 
১৫০ থেকে ২০০টি । ব্ল্যাক মিনার্ক মুরগীর জন্মস্থান ভূমধ্যসাগরের মিনার্কা 
নামক দ্বীপে । এই জাতের মুরগী ডিম দেরি ক'রে দেয়। রোড আইল্যাণ্ড 
রেড মুরগী মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রোড আইল্যাণ্ড দ্বীপের বাসিন্দা । বছরে 
এরা প্রায় ১৫০টি ডিম দেয়। নিউ হ্যাম্পশারার মুরগীর সঙ্গে রোড 
আইল্যাণ্ডের দেহের মিল আছে। এরা খুব অল্পবয়সে ডিম পাড়ে ও 
ভালো ডিম দেয়, বছরে ১৫০_-১৮০টি ক'রে। নিউ হ্যাম্পশায়ার আমাদের 
দেশে বেশী পালন করা হয়। স্রীমাথ রক মুরগীর জন্ম মার্কিন মুলুকে। 
এদের ওজন সাত থেকে নয় পাউণ্ড। এরা বছরে অন্ততঃ ১৫০টি ক'রে 
ডিম পাড়ে। লাইট সাসেক্স মুরগীর জন্ম ইংল্যাণ্ডে। এরাও বছরে 
প্রায় শ“দেড়েক ডিম পাড়ে। একটি মুরগীর ডিমে প্রোটিন-__৮ গ্রাম, 
ফ্যাট--৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম-_-৪ মিলিগ্রাম, ফস্ফরাস-__১২৪ মিলিগ্রাম? 
লোহা--১৮ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-এ-৫* মিলিগ্রাম, ভিটামিন-বি-_ 
১০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি--২০০ মিলিগ্রাম ও ভিটামিন-ডি-_ 
২৫০ মিলিগ্রাম পাওয়! যায়। 

৪। াল্রত ৫০০) গৌ-পালন মানব-সমাজের প্রাচীন প্রথা। 
গোরু গৃহপালিত পশু এবং মানবের অতি উপকারী প্রাণী। ভারতে 


অর্থকরী প্রাণী / ৭৯ 


নানা জাতের গোরু দেখা যায়। মাঠেবাগানে চ'রে গোরু তার খাদ 
যোগাড় ক'রে নেয় । গোরুর খাদ্য গমের ভূষি, সরিষার খোল ও শুকনো! 
খড়। উপরোক্ত পদার্থগুলিকে নানা পরিমাণে জলে মিশিয়ে গৌরুকে 
খেতে দেওয়া হয়। বাচ্চা দেবার পরে গোরু দুধ দেয়। এক বছর থেকে 
দুই বছর পর্যন্ত গোর ক্রমাগত দুধ দিয়ে বায়। ভাগলপুরী গোরু ঠিকমতো 
খাগ্ পেলে, দিনে কুড়ি সেরও দুধ দিতে পারে । গোরুর দুধ শিশু থেকে 
আরন্ত ক'রে বৃদ্ধদের পক্ষেও পুষ্টিকারক ও সহজ-পাচ্য। যোলো৷ আউন্স 
দুধের মধ্যে প্রোটিন_৫৪ গ্রাম, ফ্যাট-_৬ গ্রাম, ক্যালসিয়াম__২৪০ 
মিলিগ্রাম, ফস্ফরাস--১৫৬ মিলিগ্রাম, k 
লোহা-_৬০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-এ. 
__৩০৬ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-বি-_ 
৬০০ মিলিগ্রাম, ভিটামিন-সি-২৫৮ 
মিলিগ্রাম ওভিটামিন-ভি_-২০০মিলি- 
গ্রাম থাকে । কচি ঘাস, পাতা, ভুটা / 
বা ধান-গোত্রীয় উদ্ভিদ গোরুকে খেতে ২ 
দিলে, গোরুর ছুধ বাড়ে। গোরুর ৮৫নং চিত্র গোরু । 
দুখে ছানা হয়। ছানা থেকে নানাপ্রকারের সা খাবার তৈরি হয়। 
আমাদের দেশে অসংখ্য খাবারের দোকান বা মিষ্টির দোকান প্রধানতঃ 
গোরুর দুধের উপর নির্ভরশীল । বড় বড় কারখানায় গোরুর দুধ বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতিতে শুকিয়ে গু'ড়ো করা হয়। গু'ড়ো-ছধে মানুষের শরীরের পুষ্টি- 
কারক অন্যান্য ধাতব লবণ ও ভিটামিনও মিশিয়ে দেওয়া হয়। ভালো। 
গুড়ো-ছুধের খুবই চাহিদা । গোরুর দুধ কতটা হবে তা গাভীর উপর নির্ভর 
করে না; ভালো জাতের ষাঁড়ের উপর নির্ভরশীল । গোরুর চামড়ায় 
তৈরি হয়, তা ছাড়া নানারকমের ব্যাগ ও সুটকেসও আজকাল 
গোরুর চামড়া দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। গোরুর হাড় গুড়িয়ে সারের 


চাহিদা মেটানো হয়। 


৮৯৯ 
ডি ৪৮৮7 বাং হাব 
A | 2 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 

থাঁঠ্য ( Food ) 
যে জিনিস খেলে দেহের তাপ-সংরক্ষণ ও দেহের ক্ষয়পুরণ হয়ে 
দেহকে বৃদ্ধি করে ও ক্রান্তিকে দূর করে, সেইরকম দ্রব্যই ‘খাদ্ধ’। খাদ্য 
হিসেবে আমর। ছুধ, ঘি, ভাত, ডাল, মাছ, মাংস ও তরি-তরকারি গ্রহণ 
করি। এইসব বস্তুর মধ্যে যে-সব রাসায়নিক উপাদান আছে, সেগুলি 
ছারা আমাদের শরীরের গঠন, ক্ষরপুরণ, পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয় এবং এর ফলে 
আমরা সুস্থ থেকে নিজেদের জীবনীশক্তি বাড়াতে পারি। প্রোটিন, 


স্েহ-জাতীয় পদার্থ ও শ্বেতসার__এই তিনরকমের রাসায়নিক বস্তুর 
সংমিএণে আমাদের খাণ্ত-তালিকা তৈরি করা হয়। প্রায় প্রতিটি খাদ্যই 


ছানাতে প্রোটিনের মাত্রা খুব বেশী থাকায়, ছানাকে প্রোটিন-জাতীয় 
খান্ত বলা হয়। আবার, মাখনে তেল বা স্নেহ-জাতীয় উপাদানের 
পরিমাণ বেশী থাকে, তাই মাখন স্লেহ-জাতীয় খাদ্ধ। সেইরকম মধু, 
চিনি বা গুড়ে শেতসার বা শর্করা! থাকায়, এগুলিকে আমরা শ্বেতসার- 
জাতীয় খান্ত বলি। 

প্রোটিন, স্েহ-পদার্থ ও শ্বেতসার- প্রত্যেক প্রকারের খাদ্ত- 
উপাদানই আমাদের দেহের তাপ-রক্ষা, পুষ্টি, বৃদ্ধি ও শরীরের স্বাভাবিকত্ব 
বজায় রাখার জন্য একান্ত প্রয়োজন। এদের মধ্যে গুণের তারতম্য 
থাকলেও, প্রতিদিনের খানে বা খাগ্-তালিকায় প্রত্যেকটিরই জমান 
প্রয়োজনীয়তা আছে। স্নেহ ও শ্বেতসার দেহে প্রয়োজনীয় তাপ সঞ্চার 
করে এবং প্রোটিন দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটায়। 

১। ০ক্হু-ভ্লাভীল্স শাদ্লার্থ (Ft ২৪৫ 0115 ) তেল, ঘি, মাখন, 
ননী, চবি, নারিকেল, বাদাম প্রভৃতি খাগ্যবস্ততে স্বেহ-জাতীয় উপাদান 
নেক বেশী থাকে, তাই এদের স্লেহ-জাতীয় খান বলা হয়। স্মেহ-জাতীয় 
খানে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন থাকে; কার্ধনের তুলনায় 


খাদ্য ৮১ 


অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। স্সেহ-জাতীয় খাছ গ্লিসারিন, স্টিয়ারিক 
আাসিভ এবং ওলিক আ্াসিড_এই তিনটি রাসায়নিক বস্তুর সংমিশ্রণে 
সৃষ্টি হয়। শুয়োরের চবি, বা গালানো চবি, বা শার্ক-লিভার-তেলে স্বেহ- 
জাতীয় উপাদানের মাত্রা প্রায় শতকরা একশো ভাগ । তেল বা 
চবির পরিমাণ অনুযায়ী স্বেহজাতীয় পদার্থের উৎসগুলিকে মোটামুটি 
তিন ভাগে ভাগ করা যায়; যথী_(ক) প্রথম শ্রেণীর জেহ-পদার্থ : 
এইসব খাদ্যে একশো ভাগই স্েহ-পদার্থ থাকে । ঘি, মাখন, চবি, 
বিভিন্ন প্রকারের তেল, যেমন__বাদাম-তেল, বনস্পতি, সরষের তেল, 
নারিকেল-তেল, কড-মাছের তেল, শার্ক-মাছের তেল-_এইগুলি প্রথম 
শ্রেণীর উৎস। (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর ন্নেহ-পদার্থ: এইরকমের খাদে 
শতকরা 40 থেকে 60 ভাগ ন্েহ-পদার্থ থাকে। বিভিন্ন প্রকারের 
বাদাম, যেমন-_চীনে-বাদাম, কাজুবাদাম, পেস্তা-বাদাম, আখরোট, 
নারিকেল-_এইগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর উৎস। (গ) তৃতীয় শ্রেণীর জেহ- 
পদার্থ? ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, যকৃৎ ইত্যাদি এই শ্রেণীর স্সেহ-পদার্থ। 
শতকরা 6 থেকে 10 ভাগ স্েহ-পদার্থ উপরোক্ত পদার্থের মধ্যে থাকে। 
স্নেহ-পদার্থে ভিটামিন-এ এবং ভিটামিন-ডি দ্রবীভূত হয়। ছুটি 
ভিটামিনই ন্নেহ-পদাৰ্থে আছে, তাই শরীর তা সহজেই গ্রহণ করে। 
সেহ-পদার্থ দেহের কর্মশক্তি বাড়ায়, তাপ স্থষ্টি করে এবং দেহে তাপ 
সঞ্চয় ক'রে রাখে। কিন্তু বেশী পরিমাণে সঞ্চিত হলে, তা মেদ-বৃদ্ধি করে 
এবং মানুষ স্থল হয়ে যায় । ] 

হ। €্রক্লাল-ভ্লীভীক্ম খান্য (Carbohydrates) 3 কার্বন, 
হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংমিশ্রণে শ্বেতসার-জাতীয় খাছ তৈরি 


কার্বোহাইড্রেটে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের অনুপাত জলের 


হয়। 
শ্বেতসার-জাতীয় খাদ্য তিন ভাগে বিভক্ত ঃ 


অনুপাতেরই সমান। 
(ক) শর্করা (1 onosaccharides)—এই ধরনের শ্বেতসার শরীরের পক্ষে 


অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মস্তিষ্কের কোষ এই ধরনের শ্বেতসারে স্বাভাবিক 
কাজ করে। ভ্রাঙ্গাশর্করা বা দুঞ্ধ-শর্করা ( ্কোজ ও ফ্রাকটোজ ) এর 
উদ্রাহরণ। . (খ) সংযুক্ত শর্করা (015৫0007112) এইজাতীয় খাদ্য 


জী. বি. (51)6 


he জীবন-বিজ্ঞান_দ্বিতীয় ভাগ 
বিশুদ্ধ শর্করার দুই কণার সমান। সাদ! চিনি, লাল চিনি ও শস্ত- 
শর্করা ( মলটোজ, স্ুক্রোজ, ল্যাকটোজ ) এর উদাহরণ । (গ) ঘনীভূত 
শর্করা (Polysaccharides)—এইজাতীয় খাদ্ দুই বা দুইয়ের বেশী 
বিশুদ্ধ শর্করার মিশ্রণে তৈরি হয়ে থাকে। কোন কোন খাদে ঘনীভূত 
শর্করার মধ্যে একটি বিশুদ্ধ শর্করা খুব বেশী পরিমাণে দেখা যায়; যেমন ৪ 
স্টার্চ_এটি একটি ঘনীভূত শর্করা, এতে গ্রকোজ বা ভ্রাক্ষা-জাতীয় 
শর্করাই প্রধান। সর্বপ্রকার শর্করা আমরা উদ্ভিদ্-জগৎ হতেই পাই। 
তাই শর্করার উৎস উদ্ভিদ্‌। দেহের তাপ বা শক্তি বোগানে! কার্বোহাইডেট- 
জাতীয় খাদ্যের প্রথম ও প্রধান কাজ ব'লে একে 'জালানী খাদ্ধ’ বলা 
হয়। শ্বসন, চক্রাবর্তন, পাচন, রেচন প্রভৃতি সবরকমের বিপাকীয় 
কাজের জন্য শর্করা প্রাথমিক শক্তি যোগায়। মানুষের রক্তে শতকরা 
91 ভাগ গ্লুকোজ থাকে। শর্করা রক্তের ক্ষারত্ব রক্ষা করে, প্রোটিন- 
জাতীয় খাছ্ছের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে এবং ফ্যাট বা স্সেহ-জাতীয় খাছ্ি- 
পরিপাকে সহীয়তা করে। অতিরিক্ত শর্করা দেহে চবিতে পরিণত হয়। 
শর্করা প্রোটিনের অগ্রাধিক্য নষ্ট করে । যথেষ্ট পরিমাণে শর্করা 
গ্রহণ করলে, দেহে কম পরিমাণে প্রোটিন-জাতীয় খাদের দরকার হয়। 
সেইজন্য কার্বোহাইডেটকে প্রোটিন-বীচোয়া খা্য বলা হয়। 
কার্ষোহাইড্রেটের তুলনায় স্মেহ-জাতীয় খাগ্চের কর্মশক্তি বাড়াবার ও 
তাপ সঞ্চয় করবার ক্ষমতা! প্রায় ছ'গুণ বেশি । 
৩। ল্ৰোভিন (7911) জীবের 
ভুমিকা! সর্বপ্রধান। প্রোটিন থেকেই 


খাদ্য ধ ৮৩ 
গ্রাইসিন (01)০8%০, 0750০) সবচেয়ে সরল প্রোটিন। মানুষের 
দেহের কাজে লাগার আগে প্রোটিন ভেঙে সরল হয়ে আযামিনো! 
আ্যাসিডে পরিণত হয়। প্রোটিনে শতকরা 16 ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। 
তাই দেহের নাইন্রোজেন-সমতা প্রোটিন বজায় রাখে। অস্থস্থতার 
সময়ে, দেহে ক্ষত স্থষ্টি হলে ও দেহের বৃদ্ধির সময়ে নাইট্রোজেন বেশী 
মাত্রায় প্রয়োজন । উচ্চ-ক্ষমতা-সম্পন্ন আযামিনো-আ্যাসিড-প্রদানকারী 
প্রোটিনকে উচ্চশ্রেণীর (প্রোটিন বলা হয়। আবার নিয়-ক্ষমতা-জম্পন্ন 
আযামিনো-আ্যাসিভ-প্রদানকারী প্রোটিনকে নিলশ্রেণীর প্রোটিন 
বলা হয়। উৎপত্তি অনুযায়ী প্রোটিন দুই শ্রেণীর; বথা__যে-সমস্ত 
প্রোটিন প্রাণিদেহ হতে পাওয়া যায়, তাদের প্রাণিজ প্রোটিন' বল৷ 
হয়। আবার যে-সমস্ত প্রোটিন উদ্ভিদ্দেহ হতে পাওয়া যায়, 
তাদের উদ্ভিজ্জ প্রোটিন বলে। আমাদের দেহের প্রধান অংশগুলি 
প্রোটিন দিয়ে তৈরি। কতকগুলি আযামিনো আযাসিডের সংযোগে দেহের 
ভিতর প্রোটিন তৈরি হয়। মাছ, মাংস ও ডিমে প্রোটিনের অত্যাবশ্যক 
আ্যামিনে। আযানিডগুলির সবই পাওয়া বায়। এইসব আামিনো আযাসিভ 
মানুষের দেহের ভিতর প্রোটিন তৈরি করে। প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন 
হচ্ছে £ : মাছ, মাংস, ডিম, যরুৎ বুক, ছানা, দুধ, দধি, পনির, সবুজ শাক- 
সবজি, সয়াবীন-বীজ ইত্যাদি। নিয়-ক্ষমত।-সম্পন্ন আযামিনো-আযাসিভ- 
প্রদানকারী প্রোটিনকে দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিন বলে। উদাহরণ £ চাল, 
আটা, যব, বিভিন্ন রকমের ডাল, বাদাম, আলু, গাজর, বীট, শীলগম, 
বিভিন্ন প্রকারের শাক-সবজি। ডাল ও বাদামে প্রোটিনের পরিমাণ 
বেশি থাকে। ‘প্রোটিন’ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রধান বা প্রথম। তাই 
বিবিধ খাদ্যের মধ্যে মানুষের দেহে প্রোটিন সর্বপ্রধান। প্রোটিন দেহে 
সঞ্চিত হতে পারে না। প্রোটিনের আযামিনো! আযাসিভ ভেঙে গ্র,কোজে 
উৎসেচকের দ্বারা প্ররিবতিত হয়। 

প্রোটিনের কাজ ঃ প্রোটিনের আযামিনো! আ্যাঁসিডগুলি দেহের 
পুষ্টি ও বৃদ্ধি ঘটায়। ইন্ধন-হিসেবে প্রোটিন শরীরে তাপ স্থষ্টি করে এবং 
তাপ সংরক্ষণ করে। 1 গ্রাম প্রোটিন-দহনে 41 ৪. ক্যালোরি 


৮৪ জীবন-বিজ্ঞান-_দ্বিতীর ভাগ 

তাপ উৎপন্ন হয়। প্রোটিন দেহে “মেটাবলিজম? বা৷ বিপাকীয় কাৰ্য 
বাড়ায়।, পরিশ্রমে. আমাদের দেহে যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়, সেটি আযামিনো 
আ্যাসিড দ্বারাই পূর্ণ হয়। দেহের পরিপোষণ ও দেহের ক্ষয়পূরণ_-এই 


ছুই ধরনের কাজের জন্যই প্রোটিনের আযামিনো। আযসিভকে “দেহ- 
গঠনকারী ইষ্টক’ (Body-building 11059) বলা হয়। আ্যামিনো 


(কে) ওষযধের কাজে উ্ভিদ্‌ ( Medicinal plants ) 
১। ৌন্িসিল্নিননম (Penicillium ) j 
খ্যালোফাইটার অধীনস্থ ছত্রাক-বিভাগের স্যাসপারজিলসি শ্রেণীর 


সাধারণ ছাতা মিউকরের 
মতো পেনিসিলির়মও মৃতজীবী বা পচা তরি-তরকারি, 


ক, কানে, গলার ভেতরে, 
মাইসিলিয়ম নামে অসংখ্য 


উষধের কাজে উদ্ভিদ্‌ ৮৫ 
করে। মাইসিলিয়মের যে-সমস্ত সুন্দর নালী পচনশীল পদার্থকে ত্যাগ 
ক'রে উপরের দিকে সোজা উঠে আসে, সেগুলিকে হাইফা। (2377/106) 
বলা হয়। পচা আলুতে যে-সমস্ত পেনিজিলিয়ম জন্মায়, তার মাইসিলিয়ম 
প্রথমে রঙে সাদা তুলোর মতো, পরে হলদেটে 
হয়ে, শেষে এর রঙ লালে পরিণত হয়। 

এই পেনিসিলিরম-এর (Penicillium 
70/01/1177) দেহ থেকে একরকমের জৈবরস 
নিঃস্থত হয়। এই নিঃস্থত দেহরস ব্যাক্টিরিয়া 
প্রতিরোধ এবং বিনষ্ট করে। তাই 
পেনিসিলিয়মের দেহরসকে জীবাণু-প্রতিরোধক 
বা আযান্টিবায়োটিক্স (4750০৮০5) বলা! 
হয়। আ্যার্টিবায়োটিক্স-এর আবিষ্কার একটি 
চমকপ্রদ ঘটনার মাধ্যমে হয় ॥ জীব-বিজ্ঞানী 
আালেকজাগ্ডার ফ্লেমিং (1881-1955) একদিন স্ট্যাফাইলোককাস 
জীবাণু কীচের পাত্রে কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করেছিলেন। সেটি অনেকদিন 
ঢাকা পড়ে ছিল। হঠাৎ একদিন দেখলেন যে, চক্রাকারে কিছু নীলাভ- 
সবুজ ছত্রাক কাচের পাত্রে জন্মেছে। কৃত্রিম উপায়ে তৈরী ষ্ট্যাফাইলোকক্ধাস 
(Staphylococceus)-এর মধ্যে ছত্রাকের সৃষ্টি হয়েছে। তা তো হতেই 
পারে। ফ্লেমিং সেটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে মনে ক'রে ফেলে দিতে পারতেন । 
কিন্ত তিনি দেখলেন, ছত্রাকের ধারে-কাছে কোন স্ট্যাফাইলোককাস-এর 
জীবাণু নেই। ফ্রেমিং অবাক হয়ে গেলেন। পরীক্ষা ক'রে দেখলেন ষে, 
নীলাভ-সবুজ ছত্রাক-ই পেনিসিলিয়ম, যার দেহনিঃস্থত রস-ই স্ট্যাফাইলো- 
কাস জীবাপুকে বিনষ্ট কারে দিয়েছে। আ্যার্টিবায়োটিক্স-এর এই 
আবিষ্কার মানব-সমাজে যুগান্তর এনে দ্রিল। 1988 গ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় 
মহাযুদ্ধের সময়ে আমেরিকায় ব্যবসায়িক ভিত্তিতে আ্যান্টিবায়োটিক্স-এর 
কারখানা! স্থাপন করা হয় এবং অসংখ্য আহত সৈনিকের জীবন 
পেনিসিলিনের সাহায্যে রক্ষা পায়। এরপরে 1944 খ্রীষ্টাব্দে 
আযাকটিনোমাইসিটিস-এর দেহ থেকে সেলম্যান ওয়াঝম্যান (Selman 


ও .. জীবন-বিজ্ঞান দ্বিতীয় ভাগ 

Waksman) স্ট্রেপটোমাইজিন (5. 1reptomycin) আবিষ্কার করেন। 
ক্ষত, ফুস্‌ফুসের রোগ, পেটের রোগ, যকৃতের ও বৃক্কের রোগে পেনিসিলিন 
ব্যবহৃত হয়। 


২! এল ( Datura fastuosa ) £ গ্রাম-বাংলায় শিবের পুজোয় 
ধুতুর! ফুলের প্রয়োজন। এটি না হলে শিবের পুজো হয় না। এটি 
সোলানাসিঈ শ্রেণীর বা বেগুন জাতের গাছ। ধুতুরা দ্বিবীজপত্রী 
গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদূ। গ্রামাঞ্চলে সর্বত্রই ধুতুরা গাছ দেখা বায়। গাছগুলি 
বেগুন গাছের চেয়েও বড় হয়। এদের পাতা সরল ও শিরা-বিন্তাস 
করতলাকার। বড় বড় সাদা বা বেগুনী ফুল একটি ক'রে শাখায় ফোটে। 
এর ফলের বহিঃত্বক্‌ কণ্টকপূর্ণ। ফলটি বিদারী অর্থাৎ পেকে শুকিয়ে 
গেলে ফেটে যায়, ফলে বীজগুলি স্বভাবতঃই ছড়িয়ে পড়ে। এর পাতা 
ও ফুলের অংশ থেকে স্রামো- 
নিয়ম নামক ওষধ তৈরি হয়। 
ফলের ভেতরে হাইওসিয়্যামাইন, 
ত্যাট্রোপিন ও স্কোপোল্যামাইন 
নামে কয়েকটি ডউপক্ষার 
(আযালকালয়েড) থাকে। ধুতুরার 
বিভিন্ন প্রজাতি পৃথিবীর নান! 
জায়গায় বহুদিন হতে নেশার 
জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 
ধুতুরার বীজে ডাটুরিন (Dat 
7776) নামক বিষ থাকে। বীজ 
বেটে মিষ্টি দিয়ে সরবত ক'রে 
খেলে নেশা] হয়। বেশী পান 
করলে মৃত্যু হয়। ফোড়া বা 
রে লাগালে, ব্যথা কমে যায় ও ফোড়া 


ফোলা, বাত, কানের ব্যথা ও মাম্স ইত্যাদি রোগে 
খুভ্রা পাতার ব্যবহারে উপকার পাওয়৷ যায়। ধুতুরার পাতা ও 


৮৭নং চিত্র _ধুতুরা গাছ। 
ব্যথায় ধুতুরার পাতা গরম ক’ 
৷ ফেটে যায়। 


[1 


ওধধের কাজে উদ্ভিদ ৮৭ 


পুষ্পদণ্ড শুকিয়ে, চূর্ণ ক'রে মধু দিয়ে সেবন করলে, হুপিংকাফ ও হাপাঁনি 
ভালে হয়। 

৩। সৰ্পনহ্বা ( Rauwolfia বি )ঃ সর্পগন্ধা দ্বিবীজপত্ৰী 
বহুবর্ষজীবী গুল্স-জাতীয় উদ্ভিদ। ভারতের বহু জায়গায় অর্পগন্ধার 
(5Serpentina) চাষ করা হয়। এর মূল ও মূলের বহিঃহক্‌ ওষধরূপে 
ব্যবহৃত হয়। মূলের বহিঃত্বকে বাউলফিন (Rawwolfine) নামে এক- 
রকমের উপক্ষার থাকে । রাউলফিন মানুষের রক্তচাপ রোগ কমিয়ে 
দেয়। বেশী জবর হলে, এর প্রয়োগে জর কমে যায়। মূলের বহিঃন্বক্‌ 
বা ছাল সিদ্ধ ক'রে, জলটুকু ছেঁকে পান করলে, রক্তচাপের রোগী 
ধীরে-ধীরে আরোগ্যলাভ করে। মূলের ছালের মধ্যে রেসারপিন 
(Reserpine) নামে আরেকরকমের উপক্ষার থাকে । এটিও গুষধরূপে 
কাজ করে। জ্যাজমালিন (4jaline) ও দারপেনটাইন (Serpentine) 
নামক আরও ছুটি উপক্ষার সর্পগন্ধায় পাওয়া যায়। রাতে ঘুম-না হওয়া 
এবংস্সাযুশিথিলতায় রেসারপিন- 
সেবনে রোগী উপকার পায়। 
পাগলের ধধরূপে এটি বিখ্যাত। 
সর্পগন্ধা গুল্মের প্রধান মূলটি 
স্ুল, লম্বা এবং শাখাবিহীন। 
এটি প্রায় দশ সেন্টিমিটার লম্বা 
হতে দেখা যায়। সর্পগন্ধা গুলোর 
ফুল ছত্রাকার প্রকৃতির । এই 
গুল্টির চাষ সমতলভূমি ও 
পাহাড়ের ঢালু, জায়গায় হয়। টে 
গা উ্ভিদউদ্ভানে সর্পগন্ধা ্ 
(Botanic gardens), পা হাড়িয়। 
রঙ্গ, মঙ্গপো এবং জলঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে সর্পগন্ধার চাষ করা হচ্ছে। 
দেরাছুনের 'বন-গবেষণা কেন্দ্র, মহারাষ্ট্রের পশ্চিমঘাট পর্ধতমালার 
খাণ্ডালার আঞ্চলিক গবেষণার ল্যাবরেটরিতে, জন্মু ও কাশ্মীরে এবং 


৮৮নৎ চিত্র 
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নীলগিরির পাহাড়ী অঞ্চলে সর্পগন্ধার চাষ ও তার গুণাগুণের গবেষণা 
হচ্ছে। শীতকালে অর্পগন্ধা গুল্ের বৃদ্ধি হয়। তিন বা চার বছরের 
গুনের মূলের ছাল ওবধরপে ব্যবহৃত হয়। সমস্ত গুল্মটিকে মাটি থেকে 
সাবধানে তুলে নিতে হয়। শীতকালে উপক্ষারগুলি মূলে বেশী জমা হয় 
ব'লে শীতেই গুন্সগুলিকে তুলতে হয়। সমগ্র মূলটি কেটে খুব ভালো! 
ক'রে ধুয়ে, রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। মূলটি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গেলে, চাষীরা 
বাতাস-বন্ধ কৌটায় শুকনো মূলগুলিকে পুরে বিক্রির জন্য বাঁজারে 
পাঠিয়ে দেয়। সর্পগন্ধার মূল প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হচ্ছে। 


আমাদের দেশে কবিরাজের! এটি বহুদিন ধ'রে রক্তচাপের ওষধ হিসেবে 
ব্যবহার ক'রে আসছেন। 


থে) ক্ষাতিকারক প্রাণী 
( Pest and disease producing Animals ) 


জীব-জগতে নানারকমের প্রাণী মানুষের যেমন উপকারে আসে, 
অনেক জীব মাঙ্কুষের ক্ষতি করে, এমনকি এদের আক্রমণে 
মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হয়। হাস, মুরগী, গোরু, ছাগল, ভেড়া ও গুয়োর 
আমাদের উপকারী প্রাণী। এদের ডিম বা মাংস মানুষের পক্ষে পুষ্টিকর 
খা্। তেমনি মাছি, মশা, ইনুর ও ছু'চো আমাদের প্রচুর ক্ষতি করে। 
মাছি ও মশা বহু মারাত্মক রোগের জীবাণু বহন ক'রে মানুষের দেহে 


ছড়িয়ে দেয়। ইনুর ও ছুচো অত্যন্ত ক্ষতিকারক জীব। প্লেগ রোগ 
ইঁহুর-ই ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়। 


তেমনি 


দি রোগ প্রধানতঃ মাছির মাধ্যমে 
সংক্রামিত হয়। 


মাছি অমেকুদণ্ডী সন্ধিপদ পর্বের পতঙ্গ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত প্রাণী ৷ 
এরা আকারে সিকি ইঞ্চি লম্বা এ 


বং মাথা, বুক ও পেট-_এই তিন ভাগে 


ক্ষতিকারক প্রাণী | ৮৯ 
বিভক্ত। এদের মাথায় হুলের বদলে শু'ড় বা প্রোবসিস্‌ থাকে এবং এই 
প্রোবসিসের সাহায্যে এরা খাদ্য শোষণ ক'রে খায়। এদের দেহে এক- 
জোড়া পাখা ও তিন-জোড়া পা থাকে। দেহ ও পা-গুলি লোমশ। 
লোমশ দেহে বীজাণু-দুষ্ট মলমৃত্র, কফ ও থুথু আটকে থাকে এবং মাছি 
তাই নিয়ে উড়ে এসে, খোলা খাদ্যদ্রব্য যথা__কাটা ফল, আ-াকা! 
দোকানের খাবার, বাড়িতে আ-ঢাকা ভাত-ডাল-তরকারি ইত্যাদির উপর 
বসে, তখন মাছি তার পাখা ও শু'ড় নেড়ে বীজাণু ছড়ায় এবং ঘন ঘন 
মলত্যাগ ক'রে খাদ্যদ্রব্যাদি জীবাণু-মিশ্রিত ও দূষিত করে । 

মল, মূত্র, কফ, থুতু, বমন, আবর্জনা, আস্তাকুড়, গলিত শব, 
পচা গোবর ইত্যাদি নরম ও নোংরা জিনিসই মাছিদের আদর্শ খাছাসামগ্রী 
এবং এইসব নোংরা বস্তুর পরিবেশেই তাদের বাসস্থান। 

মাছির জীবনেও অন্যান্য পতঙ্গের মতো চারটি অবস্থা বা দশা দেখা 
যায়। প্রথমতঃ, স্্ীমাছি নোংরা জিনিসের 
উপর 190 থেকে 500টি ডিম একের পর & * rl 2 
এক ক'রে পাড়ে। ডিমগুলি দেখতে অতি 74) 
ক্ষুদ্র ও কলে-ছাটা চালের মতো। আট 
থেকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ভিমগুলির 
মধ্য থেকে সাদা, অতি সুক্ষ পোকা বের 
হয়ে আসে। এরাই মাছির শৃককীট। পাঁচ 
থেকে সাত দিনের মধ্যে শৃককীটগুলি গুটিয়ে 
ছোট ছোট মাছির আকার ধারণ করে; 


এদের মূককীট বলে। এরা প্রথমে লাল, 
পরে হলদে এবং শেষে কালো রঙের দেখতে হয়! শৃককীট যত 


তাড়াতাড়ি নোংরা খায়, তত তাড়াতাড়ি মূককীটে পরিবর্তিত হয় । এদের 
খাওয়ার ধরন দেখে মহামতি লিনিয়স বলেছেন যে, একটি মৃত ঘোড়াকে 
সিংহের চেয়ে এই পতঙ্গের (মাছির) শৃককীটের তাড়াতাড়ি খেতে পারে । 
শৃককীটে মাথ৷ বা-পা থাকে না। মৃককীট বা পিউপার ভেতরে শৃককীট- 
গুলির আমূল পরিবর্তন হয়। পাঁচ-সাত দিনের মধ্যে পিউপা। লম্বালম্বিভাবে 


4 ১4] 
৮ননং চিত্র- পুর্ণাঙ্গ যাছি। . 
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বিদীর্ণ হয় ও তার ভেতর থেকে মাছি বের.হয়ে আসে। মাছি যেমন 
রোগ বিস্তার করে, তেমনি প্রচুর আবর্জনা খেয়ে আমাদের কিছু উপকারও 
করে। খাগ্ঠবস্তর উপর মাছি যাতে বসতে না পারে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি 
রাখা দরকার। সাধারণ মাছি, যেগুলিকে আমরা ঘরে-বাইরে বা নোংরা 
বস্তুর উপর দেখি, এদের বৈজ্ঞানিক নাম মুস্ক। ডোমেন্টিক। ৷ 

২ | ৯ (04957741925) ৪ বাঘ ও সিংহের চেয়েও মশা মানব- 
জাতির পক্ষে বেশী ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। নানারকমের ম্যালেরিয়া, 
ফাইলেরিয়া ও ডেন্দুজর এদের দ্বারা বিস্তারলাভ করে। গীতঙজ্বরও 
মশার কামড়ে সংক্রামিত হয় । এ ছাড়া, মশার দংশনে নানারকমের 
চর্মরোগও বিস্তারলাভ করে । মাছির মতো মশাও পতঙ্গশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত 
প্রাণী। ভ্ত্রীমশা বা মশকী-ই কেবল গোগবাহক এবং রক্তশোষক ৷ 
এদের মুখে আটটি উপাঙ্গ থাকে । এদের সাহায্যে মশকী মানুষের 
দেহে ছিদ্র ক'রে রক্ত শোষণ করে এবং এই রক্ত-শোবণের সময়ে সুক্ষ্ম 
জীবাণুগুলিকে মানুষের দেহের ভেতরকার রক্তআোতের সঙ্গে মিশিয়ে 
দেয়। এনৌফিলিস মশকী নানারকমের ম্যালেরিয়ার জীবাণু, কিউলেক্স 
ফাইলেরিয়ার জীবাণু এবং এডিস ডেন্গু ও গীতজরের জীবাণু বহন করে। 


ক 


থ্‌ 

নং চিত্র--কিউলেম্ ও এনোফিলিস মশা I 

মাছিদের মতে| এদের জীবনচক্রেও ডিম, শুককীট ও পুর্ণাঙ্গ মশা 
দেখা যায়। 

এনোফিলিসের ভিমগুলি বোটের মতো এবং 

বাতাস-ভেলক থাকে। কিউলেক্স মশকীর ডিমগুলি সিগারেটের মতো! 

এবং প্রতি ডিমেই দুইপাশে বাতাস-ভেলক থাকে না। এনোফিলিস 

পরিষ্কার জলে ডিম দেয়, অপরপক্ষে কিউলেক্স ডোবা, নর্ম। ইত্যাদি 

স্থানে ডিম দেয়। এনোফিলিসের মুককীট জলরেখার সঙ্গে সমান্তরাল 


প্রতি ডিমের দুইপাশে 
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হয়ে ভেসে বেড়ায়। কিউলেক্স মশকীর মুককীট মাথা নিচু ক'রে 
তির্যকৃভাবে জলে ভেসে বেড়ায়। এনোফিলিসের পিউপা দেখতে সবুজ 
এবং এর শ্বাসনালী খুবই ছোট। অপরপক্ষে কিউলেক্সের পিউপা সাদ। 
এবং এর শ্বাসনীলী বেশ বড়। 

পূর্ণাঙ্গ এনোফিলিস মশার দেহ সরু ও লম্বা পা ও অন্যান্ত 
উপাঙ্গগুলি নরম। এর দেহ ধুসর বর্ণের এবং সর্বাঙ্গ শু'য়ার দ্বারা 
আবৃত। অপরপক্ষে কিউলেক্সের দেহ শু'য়ার ছারা আবৃত নয়। পূর্ণা্র 
মশার ভানাগুলিতে শিরা এবং ডানায় কালো-কালো৷ ফুটকি থাকে । 
অপরপক্ষে কিউলেক্সের ভানাগুলিতে শিরা থাকে এবং একই রঙের 
হয়। এনৌফিলিস যে-কোন স্থানে বসবার সময়ে দেহটিকে স্থানের 
সঙ্গে একান্তর-কোণ ক'রে বসে। অপরপক্ষে -কিউলেক্স মশা যে-কোন 
স্থানে বসবার সময়ে দেহটিকে স্থানের সঙ্গে সমান্তরাল ক'রে বসে। মশা 
একবার ডিম দেবার সুযোগ পেলে, তা ধ্বংস কর! দুরহ। সুতরাং মশা 
যাতে ডিম দেবার সুযোগ না পায়, তার ব্যবস্থা করা দরকার। নালা বা 
নর্দম| পরিক্ষার করা এবং তাতে D.D.T. বা “কেরোসিন স্প্রে” করা 
দরকার। বাড়ির পাশের ঝোপ-জঙ্গল, খানা বা ভোব। ইত্যাদিও পরিষ্কার 
করা প্রয়োজন । 

৩। ঁহুর (36) £ পশ্চিমবাংলায় ইছুরের উৎপাত খুব বেশি। 
এরা কর্ডাটা পর্বের অন্তর্গত 
স্তন্যপায়ী শ্রেণীর রোডেনসিয়া ৰ 
বর্গের অন্তর্ভৃক্ত। গিনিপিগ, 
খরগোশ,  কাঠবেরালি ও 
পরকুপাইনও এই বর্গের 
অস্তর্ুক্ত। ইদুর ভীষণ 


ক্ষতিকারক । এদের দেহের, 
মধ্যে মাথা, গলা, ধড় ও লেজ থাকে। অগ্রপদ ও পশ্চাৎপদের অঙ্গুলিতে 


তীক্ষ নখ থাকে। অন্যান্ত স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মতে! মাথায় বহিঃকর্ণ, 
বতা ও বহিঃনাসিকা থাকে। এদের দেহ লোমে ঢাকা, 


চোখের প 
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ৃষ্ঠদেশের রঙ কালো আর অঙ্কীয়-দেশের রঙ ধূসর। লেজ বেশ বড় 
হয়। দাতগুলির সাহায্যে এরা কাঠ পর্যন্ত কেটে ফেলতে পারে। 
তাই বড় কাঠের বাক্সের জামা, কাপড়, বা দামী বই এর! দাত দিয়ে 
কেটে দেয়। শল্তধ্বংস করা ছাড়া, গৃহস্থের বহু জিনিস কেটে ইদুর 
নষ্ট ক'রে দেয়। এমনকি বাড়ির পাক৷ দেওয়ালও এর! দাত দিয়ে কেটে 
ফুটো ক'রে দেয়। বড় বড় খাগ্শস্তের গোলাবাড়িতে এদের বাস। 
এরা সর্বক্ষণ খায়। বিড়াল ইছরের যম। এরা সুকৌশলে ইছুর ধ'রে 
খেয়ে ফেলে। ইছুর ধরার জন্য খাঁচা পাওয়া যায়। আজকাল ইছুর- 
মারা-চুর্ণ নামে বিষও পাওয়া যায়। খাবারের সঙ্গে এই বিষ মিশিয়ে, 
ছড়িয়ে রাখা হয়। পেটুক ইদুর খাবারের লোভে বিষ-মেশানো, ছড়ানো 
খাদ্য খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়। এইভাবে বড় বড় গুদামে ও গোলায় 
আজকাল ইঁদুর মার! হচ্ছে। ইদুর প্লেগ রোগ বহন করে। এই রোগটি 

হুরের সবচেয়ে আগে হয়। এর থেকে মান্যের দেহে সংক্রামিত হয় । 


সপ্তম পরিচ্জেছ 
পৰ্যবেক্ষণ 


( Demonstration ) 


না, বা অতি সামান্য দেখা যায়, সেগুলিকে 
যায়। যৌগিক অণুবীক্ষণের দরকার হয় না 
নিচে কয়েকটি প্রাণী ও উদ্ভিদের পর্য 
প্রণালী দেওয়া হ'ল £ 
1. জ্যামিব| (4moeba) 3 
আযামিবা পর্যবেক্ষণ কর! হয়। 
মরে, তার দেহ নানা রঙে র 


; সরল অণুবীক্ষণ-যন্ত্রই বথেষ্ট। 
বেক্ষণের-ধারা-সহ জনাক্তকরণ- 


অধুবীক্ষণের তলায় স্থায়ী স্রাইডে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে সজীব আ্যামিবাকে 
ডিন ক'রে কাচের স্নাইডে স্থায়িভাবে 


পৰ্যবেক্ষণ ; ৯৩ 
আটকে রাখা হয়। এদের বল? হয় “স্থায়ী লাইভ” (Permanent slide) I 
ন্লাইভটিকে অণুবীক্ষণের তলায় রেখে ঠিকমতো ফোকাস করলে, প্রাণী বা 
উদ্ভিদের দেহের বিবিধ গঠন দেখা! যায়। আ্যামিবাকে এইভাবে সনাক্ত 
করা হয় £ যেমন-__কে) গঠন ও আকৃতি আণুবীক্ষণিক । (খ) এককোষী, 
তাই এর! প্রোটোজোয়া পর্বের অন্তর্ভুক্ত। (গ) দেহ থেকে সুন্ম অদ্থুলির 
পরে কয়েকটি ক্ষণপদ বের হতে দেখা বায়। (ঘ) প্রাণীর দেহের 
মধ্যস্থলে নিউক্লিয়াস পরিষ্কার দেখা যায়। (ঙ) প্রাণীটির দেহের চারপাশে 


৯২নং চিত্র_আযামিবা। 
কোন আবরণ দেখতে পাওয়া যায় না। (চ) দেহের ভেতর একটি 
জন্কোচন-প্রসারণশীল গহ্বর (0০771720116 vacuole) এবং একটি 
খাগ্ভ-গহবর (7700৫ 9৫01012) দেখা যায়। 

2. কুঁড়ি-সহ হাইড়া। (Hydra with 88৫) কুঁড়ি-সহ হাইড়াও 
এত ছোট যে, এটিকেও সরল অণুবীক্ষণের তলায় 
সাইডে ক'রে দেখতে হয়। কুঁড়ি-সহ হাইড্রার 
পর্যবেক্ষণ কি-ভাবে করা হয়, তা দেওয়া হ'ল ঃ 
(ক) দেহটি নলাকার ও এর ভূমিটি চওড়া । 
(খ) এর অগ্রাংশ উচু কুজোর মতো এবং মধ্যে 
একটি কর্ষিকা ([০॥০০০)-বেষ্টিত সুখছিদ্র 
দেখা যায়। (গ) দেহের পাশ থেকে লক্বাকার 
কুঁড়ি বের হতে দেখা যায় ও কুঁড়ির মুখের রঃ 
চারপাশে ছোট ছোট কবিকাঁও দেখা যায়। রনি 
(ঘ) দেহের পাশে মুখের দিকে ফোলা, গোলাকার কুঁড়িসহ হাইডা। 
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অংশটি শুক্রাশয় এবং দেহের পাশে ও দেহের নিচের দিকে ফোল 
' গোলাকার অঞ্চলটি ভিম্বাশয়। এই দুইটি অঙ্গ পরিষ্কার দেখা যায়। 

ঝুঁড়ি-সহ হাইড্রার কধিকায় ধারে-ধারে খুব সূক্ষ্ম গুঁড়ি দেখা যায়। 
এগুলিকে কিকার রুব (7079০) বা গুড়ি বলা হয়। 


3. উজ্ট (৮০৫9) উম্ট একরকমের এককোষী ছত্রাক-জাতীয় 
উদ্ভিদ্‌। খেজুরগাছের রস বাসী হয়ে গেলে বা তাতে রোদ লাগলে, সেটি 
ফেনার ভরে যায়। ঈস্টের দেহ থেকে একধরনের উৎসেচক বের হয়, 
সেটি খেজুর-রসের গ্র ,কোজকে ভেঙে কোহল তৈরি করে। এই প্রক্রিয়ায় 
কার্বন ডাই-অল্সাইভ বের হয়, তাই রসে ফেনা হয়। ফেনা-ভর1 রসে 
ঈস্ট প্রচুর বৃদ্ধি পায়। এইরকমের সামান্য ফেনা-ভরা রস বা তাড়ি স্নাইডে 
রেখে অপুবীক্ষণের তলায় পর্যবেক্ষণ করলে, ঈস্টের কিছু কিছু দেখা যায়ঃ 
যেমন-_(ক) ঈস্ট উদ্ভিদ এককোষী এবং এর নিউক্লিয়সের মধ্যে বেশ বড় 
একটা গহ্বর দেখা যায়। (খ) সাইটোপ্লাজমের মধ্যে কঠিন গ্লাইকোজেন 
বস্তু দেখা যায়। (গে) নিউক্রিরসের নিউক্লিয়োলাস গহ্বরে স্পষ্টই দেখা 
যায়, উদ্ভিদ্‌ ঈস্ট ক্ষণে ক্ষণে দেহের ভেতর থেকে কুঁড়ি বার করছে ও কুঁড়িটি 
মাতৃকোষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। (২নং চিত্র দেখ।) 


4. স্পাইরোগাইরা (99৮০০১৮০) $ সবুজ যেস্তাওলায় পা পিছলে 
যায়, সেই শ্যাওলার-ই পোশাকী নাম স্পাইরোগাইরা। স্পাইরোগাইর! 
শৈবাল শ্রেণীর উদ্ভিদ্‌। সামান্য শ্যাওলা! একটি শ্নাইডের উপর রেখে, 
দুটো ছা'চ দিয়ে শ্যাওলাগুলিকে ভাগ-ভাগ করে দিতে হয়। অতি সুক্ষ্ম 
চুলের মতে| সরু একটা অংশ অণুবীক্ষণের তলায় পর্যবেক্ষণ করলে 
স্পাইরোগাইরার নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্গুলি দেখা যায় £ বথা__(ক)স্পাইরো- 
গাইরার নলাকার দেহের মধ্যে লঙ্কা-লন্ব। প্রচুর কোষ 


একের পর এক 
প্রথায় সাজানো থাকে। ছুটি কোষের মধ্যে পাতলা প্রস্থ প্রাচীর দেখা 
যায়। 


(খ) কোষের মধ্যে প্যাচালো ক্লোরোপ্লার্টিক-এর ফিতে পরিষ্কার 
দেখা বায়। (গে) ফিতের মধ্যে প্রোটিন-জাতীয় পাইরিনয়েড কঠিন বস্তু 
দেখা যায়। (ঘ) কোষগুলির বাইরে একটি আবরণ থাকে। এই 


পর্যবেক্ষণ কি 
আবরণ কোষগুলিকে সাজিয়ে রেখে স্পাইরোগাইরার লম্বাকার গঠন 
তৈরি করে। (১নং চিত্র দেখ ।) ৮ 

5. মিউকোর (/%০০) 2  মিউকোর ছত্রাক-জাতীয় উদ্ভিদ্‌। এরা 
মৃতজীবী অর্থাৎ ঘোড়া' বা গোরুর বিষ্ঠা, ভেজা চামড়া, পচা ফল বা 
পাউরুটি প্রভৃতির উপরও জন্মায়। এদের বাইরে থেকে তুলোর শু'য়ার 
মতো! দেখায়। সামান্য তুলোর মতো শুয়া জল দিয়ে কাচের স্লাইডের 
মাঝখানে রেখে, তার উপর কাচের কভার-ক্সিপ দিয়ে টেকে সেটিকে 
অণুবীক্ষণের তলায় রেখে পর্যবেক্ষণ করলে, মিউকোরের দেহের 
বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যায়। সেগুলি নিচে বলা হ’লঃ যেমন 
(ক) দেহটি সুন্ম-শাখা-বিশিষ্ট বহু নালী দিয়ে তৈরি। দেহে কোষ 
নেই। নালীগুলিকে মাইসিলিয়ম বলে; এর ভেতরে অসংখ্য নিউক্লিয়স 
থাকে। একটি নালীকে হাইফা বলা হয়। (খ) কতকগুলি হাইফা সোজা 
উপরের দিকে খাড়াভাবে থাকতে দেখা যায়। এর শেষে একটি গোলক 
দেখা যায়। গোলকটিকে রেণুস্থলী (Sporangium) বলা হয়। 
(৩নং চিত্র দেখ । ) 

6. মস্‌ (0/০55) বর্ষাকালে পুরোনো দেওয়ালে একরকমের 
ভেলভেটের মতো গাঢ় সবুজ রঙের খুব ছোট ছোট উদ্ভিদ জন্মায়, এদের 
মস্‌ বলা হয়। মস্‌ ব্রাওফাইটা শ্রেনীর উদ্ভিদ । এদের বৈশিষ্ট্য খালি- 
চোখে বা সাধারণ লেন্স-এর তলায় পরিষ্কার দেখা যায়ঃ যেমন 
(ক) এদের কাণ্ডের নিচে থেকে অসংখ্য রোম বের হয়। রোমের সাহায্যে 
এরা জল শোবণ করে। তাই এদের গোড়ার কাগুটিকে রাইজয়েড 
বল! হয়। কাণ্ড থেকে সরল পাতা চক্রাকারে বের হতে দেখা যায়। 
(খ) কাগুগুলি বড় হয়ে গিয়ে, তাদের মাথায় ক্যাপসিউল নামে একটি 
গোলাকার বাক্সের মতো অঙ্গ জন্মাতে দেখা যায়। এরই মধ্যে রেণু 
বা স্পোর জন্মায়। (গ).ক্যাপসিউলের মাথার উপর একটি টুপি থাকে। 
(৪নং চিত্র দেখ । ) 

7. ফার্ন (॥৫7॥)ঃ বর্ষাকালে পুরোনো বা পোড়ো-বাড়ির 
দেওয়ালে মস্‌ উদ্ভিদের সঙ্গে ফার্ন-ও দেখা যায়। ফার্ন টেনিডোফাইট। 
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শ্রেনীর উদ্ভিদ্‌। সর্যাতর্সেতে মাটিতে এরা জন্মায়। এদের কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য খালি-চোখে দেখা যায় £ যেমন-__(ক) এদের পাতাগুলি পক্ষল- 
যৌগিক অর্থাৎ পায়রার পালকের মতো । প্রতিটি পত্রকের ধার কাটা- 
কাটা দাতের মতো। (খ) উদ্ভিদের গোড়া থেকে কুকুরের লেজের মতো! 
প্রথম অবস্থায় পাতা গজাতে দেখা যায়। (গ) এদের মূল ব'লে কিছু 
নেই। কাণ্ডের শেবভাগ রাইজোমে পরিণত হয়ে, তা থেকে অস্থানিক 
মূল বের হয়ে মাটি আকড়ে ধরে। (€৫নং চিত্র দেখ । ) 

8. কেঁচো (০72০7 ৪. গোলাকার, লম্বা স্পেশিমেন-জারে 
একটি কেঁচোকে মৃত অবস্থায় কাচের প্লেটে বা ব্যাকেলাইটের প্লেটে 
লম্বালম্িভাবে সুতো দিয়ে রাখা হয়। জারের মধ্যে 2% ফরমালিন 
জল থাকে। ফরমালিন প্রাণীটিকে পচন হতে রক্ষা করে। জারের 
বাইরে থেকে কেঁচোর অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়ঃ যেমন 
(ক) কেঁচোর মুখের উপর ফোলা ওষ্ঠটি দেখা যায়। (খ) সমস্ত দেহটি 
অনেকগুলি দেহখণ্ডে (5201671%) ভাগ-করা, তা স্পষ্ট দেখা যায়। 
(গ) পিঠের মাঝখানে লম্বালম্বিভাবে একটি কালো! দাগ দেখা যায়। 
(ঘ) পেটের দিকে পঞ্চম থেকে নবম দেহখণ্ডের প্রতি পাশে শক্র- 
সংগ্রাহক ছিদ্র (51617701201 apertures) দেখ। বায়। (ড) চতুর্দশ 
থেকে ষোড়শ দেহখণ্ডকে ঘিরে একটা আবরণ থাকে; এটিকে 
ক্লাইটেলাম বলা হয়। (১০নং চিত্র দেখ।) 

9. আরশোল। (Cockroach) 2 আরশোলা সাধারণতঃ অন্ধকার 
ভাড়ারঘরে এবং চাল ও ডালের গুদামে দেখা যায়। এটি ক্রাস্টেসিয়া 
শ্রেণীর অন্তর্গত সন্ধিপদ-পর্বের অন্তর্ভুক্ত প্রাণী। আরশোলার কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য ঃ যেমন-_(ক) এদের দেহ__মাথা, বুক ও উদরে বিভক্ত। 
খে) দেহের উপর একটি কাইটিন-জাতীয় আবরণ থাকে। (গ) এদের 
বুক-অঞ্চল থেকে তিন-জোড়া পদ থাকে এবং পদগুলি খণ্ডখণ্ড অংশে 
বিভক্ত। (ঘ) মাথায় ছুটি যৌগিক চোখ দেখা যায় ও চোখের উপরে 
একটি ক'রে এক-জোড়। শু'ড় দেখা যায়। (ঙ) ছই-জোড়া পাখার মধ্যে 
প্রথম-জোড়৷ শক্ত সেটি দ্বিতীয়-জোড়াকে ঢেকে রাখে। দিতীয়-জোড়া 


চামড়া মোটা ও খস্থসে। (খ) এদের হী-মুখটি বিরাট। 


পধবেক্ষণ ৯৭ 
পাখা দিয়েই আরশৌলা উড়তে পারে। (চ) উদরের শেষাগ্রে ছুটি 
শারসি নামে উপাঙ্গ দেখা যায়। (ছ) উদর-অঞ্চলে আট থেকে দশটি 
দেহখণ্ড দেখা যায়। (৭৬নং চিত্র দেখ। ) 

আরশোলাকে কেঁচোর মতো স্পেশিমেন-জারে রেখে, তার 
বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করা বায়। 

10. রুই মাছ (৪০): রুই মাছ মিষ্টি-জলে, দীঘি ও পক 
বসবাস করে। কর্ডাটা পরের মেরুদণ্ড বিশিষ্ট পিসেস্‌ শ্রেণীর প্রাণী। 
এদের দেহ সাধারণ মাছের মতো । এদের বৈশিষ্ট্যগুলি দেওয়া 
হ'ল £ঃ যেমন-__(ক) মাথা, ধড় ও লেজে দেহটি বিভক্ত৷ (খ) মাথার 
করোটি ও দেহে মেরুদণ্ড বিদ্যমান। (গ) ফুলকা-গহ্বরটি কানকো 
দিয়ে টাকা থাকে। (ঘে) ছুই চোয়ালের সংযোগ-কোণে একটি কারে 
শুড় বা বারবেল (৪০7৮৫!) থাকে । (ড) রুই মাছের প্রতিটি বক্ষ-পাখনায় 
উনিশটি ফিন-রে থাকে। (চ) এদের প্রতিটি শ্রোণী-পাখনায় নয়টি 
ফিন-রে থাকে। (ছ) পায়ুছিদ্রের পিছনে বেজোড় পায়ুসংলগ্ন পাখনা 
থাকে। (জ) রুই মাছের পিঠের দিকে মেরুদণ্ডের উপর লঙ্বালস্বিভাবে 
একটি পৃষ্ঠ-পাখনা থাকে। এটি উন্নত ধরনের এবং এটিতে নয়টি ফিন-রে 
থাকে। (ব) লেজের পাখনাটি বেশ বড় ও সমানভাবে দুইভাগে বিভক্ত । 
পাখনার মধ্যে লেজ-সংলগ্ন পাখনাই রুই মাছে সবচেয়ে বড়। ( 
বাদে এদের সারা দেহে গোলাকার সাইক্লয়েড আশ দেখা যায়। 

রুই মাছের বারবেল, পৃষ্ঠ পাখনা, লেজের পাখনা ও মুখবিবরের 
গঠন রুই মাছকে চিহ্নিত ক'রে দেয়। (১৮নং চিত্র দেখ ।) 

11. কুনো-ব্যাঙ (7000) ই কান আমাদের দেশে 

র ধারে ও জলা জায়গাতেই কুনো-ব্যাঙ বেশী দেখা যায় 
2 অন্তর্গত মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট উভচর-শ্রেণী ভুক্ত রা া 
এদেরও স্পেশিমেন-জারে কাচের প্লেটে ফরমালিন দিয়ে ল্যাবরেটরি 
মিউজিয়ামে রাখা যায়। এদের প্রধান বৈশিষ্টযগুলি নিয় 


(ক) এরা 
দেখতে কুৎসিত, চামড়া ঢিলে, বিষাক্ত গন্ধ যুক্ত গুটিতে ভরা, এবং পিঠের 


চোখ-ছুটি 


এ) মাথা 


সত্ৰ দেখা 


জী, বি. (0)? 
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গোলাকার ও ড্যাব্ডেবে। (গ) প্রতিটি চোখের পিছনে একটি করে 
গোলাকার, পাতলা ও মন্থণ চামড়। থাকে__এটি ব্যাঙের কর্ণপটহ বা 
কানের পর্দা | (ঘ) কানের পর্দার ঠিক পিছনে একটি ক'রে লম্বাকার, ফোলা! 
প্যারোটিড গ্রন্থি থাকে। (উ) হাতে চারটি আঙ ,ল এবং পায়ে পাঁচটি 
আঙ্ল থাকে। (5) পায়ের আঙ্লগুলি লিপ্তপদ। অভিব্যক্তিক্রম 
অনুসারে মাছের পরই ব্যাঙের স্থান। ( ১৯নং চিত্র দেখ । ) 

12. মটর গাছের শাখ।ঃ উদ্ভিদের নানারকমের নরম শাখা, 
পাতা ও ফুল উদ্ভিদ্‌- 
অংরক্ষণ-কাগজে (Her- 
barium paper) 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে রেখে, 


পর্যবেক্ষণ করা যায়। 
উদ্ভিদ্-সংরক্ষণ-কা গ জে র 
মধ্যে মটর উদ্ভিদের শাখাটি 
ভালোভাবে মেলে রাখতে 
হয়। তারপর সেটিকে 
৯৪নং চিত্ৰভাজ-কর! ব্লটিংকাগজের মধ্যে শুষ্ক উদ্ভিদ্‌সংরক্ষণয স্তরের 

অবস্থায় একটি মটর গাছের ডাল সংরক্ষণ (Plant press instru 


করা হয়েছে। ment) ভেতর দিয়ে চাপ 
দিয়ে রাখতে হয়| উদ্ভিদ্‌-সংরক্ষণ-কাগজ উদ্ভিদের নিঃস্থত রস শোষণ 


ক'রে নেয় এবং উদ্ভিদ্টিকে সঠিকভাবে কাগজে আটকে রাখে । এইভাবে 
অসংখ্য নরম উদ্ভিদ্‌ ও তাদের বিবিধ অঞ্চল সংরক্ষণ ক'রে রাখা হয়। 
মটর উদ্ভিদের শাখায় কক্ষের পাতার মতো! স্টিপিউল ব! ফলাকার উপপত্র 
পরিষ্কার দেখায়। যৌগিক পাতার শেষ তিনটি পত্রক আকর্ধে পরিণত 
হতেও দেখ! যায়। 


সেগুলিকে পরীক্ষা ও 


প্রশ্নমাল। 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


উউভ্ভিদু ও আলী 
1, উদ্ভিদ্জগতের শ্রেণীবিভাগ কি-ভাবে হর তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর । 
9. থ্যালোফাইটা উদ্ভিদ কাকে বলে? শৈবাল ও ছত্রাক জাতীয় উদ্ভিদের 
বিশদ বিবরণ দাও। ছবি একে কয়েকটি উদ্ভিদের উদাহরণ দাও । 
3. ব্রাওফাইটা ও টেরিডোফাইটা উদ্ভিদের বিবরণ দাও) এদের মধ্যে কিকি 


প্রভেদ আছে লেখ। 
4. ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের প্রভেদগুলি ব্যাখ্যা কর। 
5, উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগের একটি সঠিক চার্ট তৈরি কর। প্রতিটি বিভাগের 


উদ্ভিদের নাম লেখ। 
6. শ্রেণীবিভাগ কথার অর্থ কি? কি-ভাবে দ্বিনামক্রণ শ্রেণীবিভাগ হয়? 


একটি উদ্ভিদ হতে এবং একটি প্রাণী হতে ছুটি জীবের শ্রেণীবিভাগের ধারা লিখে দেখাও । 
7, এককোষী প্রাণীদের শ্রেণীবিভাগ কর । প্রতিটি শ্রেণীর ছুটি ক'রে উদাহরণ 


দাও । 
৪. পরিফেরা পর্বের বৈশিষ্ট্য কি? কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে এর শ্রেণীবিভাগ কর। 


9.. ট্রিমাটোডা ও সেস্টোডা শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য লেখ এবং উদাহরণ দাও। কোন্‌ 
পর্বে এদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? 
সন্ধিপদ পর্বের বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ-সহ শ্রেণীবিভাগ কর। 
উদরপদী ও মস্তকপদী প্রাণীদের মধ্যে প্রভেদ কি? চিত্রসহ বৈশিষ্ট্য লেখ। 
আদি কর্ডাটার বৈশিষ্ট্যসহ শ্রেণীবিভাগ কর এবং উদাহরণ দাও । 
উভচর শ্রেণীর বৈশিষ্টযগুলি বিশদভাবে উদাহরণ-সহ বর্ণনা কর। 
্ত্যপারী শ্রেণীর তিনটি প্রধান উপশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যসহ উদাহরণ লেখ। 
গ্রাণীদের শ্রেণীবিভাগের উদ্দাহরণসহ একটি চার্ট তৈরি কর। | 


10. 
11. 
19. 
18. 
14. 
15. 


থ জীবন-বিজ্ঞান__দ্বিতীর ভাগ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ব্হিৰ্প জন 


উদ্ভিদ্‌ 
1. মূল করপ্রকার? বিবিধ প্রকারের মূলের বৈশিষ্ট্য লেখ এবং এরা 
কি-ভাবে পরিবতিত হয়েছে তার কয়েকটি উদাহরণ দাও । 
এ. মূলের বিবিধ অঞ্চল ও তার কাজ লেখ । 
৪" প্রধান মূলের বিবিধ রকমের পরিবর্তন চিত্রসহ লেখ । 
4. মস্থানিক মূলের বিবিধ প্রকারের পরিবর্তন চিত্র ও উদাহ্রণ-সহ লেখ। 
5. কাণ্ডের বিবরণ দাও এবং বিবিধ প্রকারের কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য লেখ। 
6. রোহিণী কাকে বলে? নানা ধরনের রোহিণীর বৈশিষ্ট্য উদাহরণ-সহ লেখ । 
7. অর্ধ-বায়বীয় পরিবতিত কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য লেখ । 
8. ভু-নিয়স্থ কাণ্ডের বৈশিষ্ট্য চিত্রসহ লেখ । 
9. কত রকমের পাতা উদ্ভিদ্-জগতে দেখা! বায়? উদ্াহরণ-সহ এদের 
বিবরণ দাও । 
10. পাতা করপ্রকার ? সরল ও যৌগিক পাতার বিবরণ দাও । 
11. একটি সরল পাতা একে তার প্রতিটি অংশ চিহ্নিত কর। 
12. পাতার বিবিধ পরিবর্তন বর্ণনা কর। অন্ততঃ চারটি ক্ষেত্রে চিত্রসহ 
বৈশিষ্টযগুলি লেখ। 
13. ঘটপত্রী, পাথরকুচি, পাতাবাজি ও বন্তপত্রের বিশদ বিবরণ দাঁও। 
14. একটি আদর্শ ফুলের বিবিধ অঞ্চল চিত্রসহ বর্ণনা কর। । 
15. নিয়লিখিত শব্দের মানে লেখ-_ 
অধুক্ত-বৃত্যংশ ; অসম) সিনকারপাস » আ্যাপোকারপাস ও উভলিঙ্গ। 
16. নিম্নলিখিত শব্দের সংজ্ঞা সংক্ষেপে লেখ__ 
|| 
1. বিবিধ প্রকারের সরল বিদারী ফল চিত্রসহ বর্ণনা কর 


18. গচ্ছিত ও যৌগিক ফল করপ্রকার ? বিবিধ যৌগিক ফলের বিবরণ দাও । 
19. একটি দ্বিবীজপত্ৰী অসস্তল বীজের বহির্গঠন ও 


20. একটি দ্বিবীজপত্রী সম্তল বীজের বহি্ঠন ও 
21. ডুট্টাদানাকে বীজ না বালে দানা বলা হয় কেন? ভুট্টাদানার বহন ও 


ফিক লা রা রক. কহে কক EE 


প্রশ্নমাল! গ 
প্রাণী 
29. নিম্নলিখিত শব্গুলির মানে লেখ__ক্লিওরহিজা, কলিওপ্টাইল, কারংকল, 
হাইপোকোটাইল এবং এপিকোটাইল। 

98, রুই মাছের বহিরাকুতি বর্ণনা কর । 
24. ব্যাঙকে কেন উভচর প্রাণী বলা হয় ? একটি ব্যাঙের বহিরাকুতি বর্ণনা কর। 
25. গিরগিটির বহিরারুতি বর্ণনা কর । 
26. পায়রার অন্রপ্রত্যঙ্ বর্ণনা ক'রে তার প্রতিটি অঙ্গের কাজ কি তা লেখ । 
27. গিনিপিগকে ভিত্তি ক'রে স্ত্পায়ী প্রাণীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। 
928. আরশোলার পীচটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর। 
99. প্রজাপতির দেহের ও পাখার বিবরণ দাও ; কয়েকটি প্রজাপতির নাম লেখ । 
30. শামুকের মুখ ও পায়ের বিবরণ দাও। একটি চিত্র একে শামুকের বিবিধ 


অংশ চিহ্নিত কর। 
তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
বীজের অক্ষ্তন্বোদগন 

1 কি কি প্রারুতিক অবস্থায় বীজের অঙ্কুরোদগম হয় লেখ। 

2. তিন্টি মটরের সাহায্যে অঙ্কুরোদগমের পরীক্ষা কি-ভাবে করা হয় তার 
বিবরণ দাঁও। 

8. মৃদ্বতাঁ ও মৃদ্‌ভে 

4. “্জরাযুজ অন্কুরোদগম’ কাকে বলে? চি 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
অৰ্থকৰী উদ্ভিদ ও আ্রালী 
1. ধান কয়রকম ? কখন, কোন্‌ সময়ে কোন্‌ রকমের ধান চাব করা হয় ? 
9, গম কোন্‌ সময়ে চাষ করা হয়? কত রকমের গম ভারতে চাষ হয়? 
গম থেকে কি কি দ্রব্য তৈরি হয়? একশো গ্রাম গম ও চালের মধ্যে কি কি খাছ্ক- 


দী অন্ধুরোদগমের প্রণালী বর্ণনা কর। 
ত্র ও উদ্বাহরণ-সহ বিবরণ দাও । 


ক্যালরি থাকে লেখ। 
3. রবিশস্ত বলতে কি বোঝায়? রবিশস্য কয়প্রকার ? প্রতিটি রবিশস্তের 
বিষয়ে সংক্ষেপে লেখ। 
করা হয় কেন? বিস্তারিত বিবরণ দাও। 


4. পাটের সঙ্গে সোনার তুলনা 
5. তুলো কোথায় উৎপন্ন হয়? করপ্রকার তুলো-উদ্ভিদ্‌ আমাদের দেশে 


আছে? তুলোর উপকারিতা কি কি? 


ঘ | জীবন-বিজ্ঞান_ দ্বিতীয় ভাগ 
6. শাল কাঠের বৈজ্ঞানিক নাম কি? পশ্চিমবলে শাল কাঠ কোথায় 
পাওয়া যায়? কি কি কাজে শাল কাঠ ব্যবহার করা হয় 
7. সরিষা কোথায় ও কি-ভাবে চাষ করা হয়? সরিষার উপকারিতা লেখ। 
8. পশ্চিমবঙ্গে কোথায় কোথায় রেশম মথের চাষ হয়? রেশম মথ কয় 
প্রকার? এরা কি-ভাবে রেশম তৈরি করে? 
9. “মাছ বাঙালীর প্রিয় খাছ্ধ"_এটি ব্যাখ্যা কর ও পুকুরে মাছ চাষ করতে 
হলে, কি কি করণীয় তা লেখ । 
10. মাছের বিবিধ ব্যবহার লেখ। 
11. কত জাতের হাস আমাদের দেশে পালন করা হয়? সাধারণ হাসগুলির 
বর্ণনা কর। একটি হাসের ডিমে কি কি গুণাগুণ ও খাগ্গ্রাণ থাকে লেখ। 
__ 19. মুরগীর মধ্যে চাটগেঁয়ে মুরগী, ব্লযাক-মিনর্কা ও নিউ-হাম্পশায়ার জাতের 
মুরগীর বিবরণ দাও। একটি মুরগীর ডিমে কি কি গুণাগুণ ও খাদ্বপ্রাণ থাকে লেখ । 


18. গোরুকে আমরা “মাতা, বলি কেন ? গোরুর উপকারিতা বর্ণনা কর । ষোল 
আউল গোরুর দুধে কি কি পদার্থ পাওয়া যায়? 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
আন 


1. লেহ-পদার্থে কি কি রাসায়নিক 


পদার্থ থাকে? বিবিধ প্রকারের সেহ-পদার্থ 
শ্রেণীবিভাগ ক'রে বর্ণনা কর। 


নেহ-পদার্থের উপকারিতা কি কি? 


2. গেতসার-জাতীয় খাদ্য কত রকমের পাওয়া যায়? এর উপকারিতা 


কিকি? প্রোটিনের সঙ্গে এর তুলনা কর । 

3. প্রোটিনে কি কি রাসায়নিক পদার্থ থাকে? নিশ্ন ও উচ্চ প্রোটিনের মধ্যে 
একি? প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রোটিনের মধ্যে তুলনা কর) 

£- প্রোটিনের কাজ কি? প্রোটিনকে “দেহ-গঠনকারী ইষ্টক’ বলা হয় কেন? 


বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ষন্দেল কাজে উদ্ভিদ ও লুকান শালী 
1. ছত্রাকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর । পেনিসিলিরম উদ্ভিদের বর্ণনা কর । 


2. পেনিসিলিয়মের আবিষ্কার কে, কি-ভাবে ও কবে করেছিলেন বর্ণনা কর । 
এর উপকারিতা কি কি লেখ। 


প্রশ্নমালা ঙ 


রা 8. ধুতুরা উদ্ভিদের উপকারিতা কি? উদ্ভিদটির বর্ণনা কর । ‘ডাঁটুরিন’ কাকে 
? 
4, সর্পগন্ধ! ভারতে কোন্‌ কোন্‌ 
5. সর্পগন্ধায় কি কি উপক্ষার পাওয়া যায়? উপক্ষারগুলির বিশদ বর্ণনা দিয়ে 


এদের উপকারিতার বিষয়ে লেখ। 


স্থানে চাষ করা হয়? এর চাষের পদ্ধতি কি? 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
এ্নশ্বনেল্ষিঞে 
]. ছি একে একটি অযামিবা ও একটি কু হাইডাকে চিত বর! 
2. নিয্নলিখিত উদ্ভিদ্‌গুলিকে কি-ভাবে চিহ্কিত করা হয় এবং তাদের কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য লেখ £ (i) ঈন্ট, 0) স্পাইরোগ্রাইরা, () মিউকোর, (7) মণ (৮) ফার্ন। 
3. নিয়লিখিত প্রাণীগুলির চিহ্িতকরণ প্রণালী ও তাদের কয়েকটি গুণাগুণ 
লেখ £ (8) কেঁচো, (ii) আরশোলা (7) রুই মাছ, (৮) কুনো-ব্যাঙ, (॥) গিরগিটি। 


4. পায়রা ও গিনিপিগের চিহ্কিতকরণের বৈশিষ্্যগুলি বর্ণনা কর। 


BSL) 


MARS UPIAL 
AVES 


EARTHWORM 
LEECH ANNELIDA 


CLAM ০১১ 


TURTLE MAMMALS 


৬ SALAMANDER 


5 


ROTIFERA 


) 
MGS LAMP SHELL 
3 >/ 


ROTIFERA 
BRACHIOPODA 
রী PA AMPHIBIA 
BONY FISH 
155 ANIMAL 
BRYOZOA 
RIBBON WORM 
NEMATODA € 3 TONGUE WORM 
পৃ পপ A 
PLAT YHELMINTHES fri HN 
JELLY FISH ECHINODERMATA £5% সর 
০৮ COELOME COMB JELLY 
COELNTERATA গস Fat CT ENOPHORA 
TISSUES AND DIV! F LABOURN 
nee | এ 
PLAGELLATE CELL AGGREGATES 
coLONY 
PORIFERA 


সংহত 
Sa" PARAMECIUM 
PROTOZOA 


